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সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্তা বিততে| দেবযানঃ। 
'যনাজমআ ষয়ে। হ্যাপ্তকাম। যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্‌ ॥ 
--মুত্ডাোকোপন্ষিৎ 


ভূমিক। 


এই বই লেখা 'হয়েচে মানবসভ্যতার ইতিহাসের পটভূমি অবলশ্বন ক'রে। 
তা' করতে গিয়ে যে সংখ্যাতীত বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েচে তা বিশেষ 
ক'রে না বললেও চলে। তবে সে সাহাধ্য যে শুধু এ” বই রচনার বিশেষ 
উপলক্ষেই নেওয়া হয়েচে তা” নয়। বছরের "র বছর ধ'রে রচরিতার 
মাঁনসভূমি সে সাহায্যে পুষ্ট ও প্রস্তত হয়েছিল। মে ধব বইয়ের নামের 
একটা মোটামুটি তালিকা ইচ্ছা করলে দেওয়! যায়; আধার ন। দিলেও চলে 
এ' কারণে যে জ্ঞানসন্ধিৎস্থ পাঠকের নিকট তেমনিতরেো! তালিকা অজান। 
নয়। তা" ছাড়া সে সব বই সবই ইংরেজী । বাংল। বইয়ে একটা দীর্ঘ 
ইংরেজী গ্রন্থপঞ্জী জুডে দেওয়ার সংগতি প্রশ্নাতীত নয়। মনীষীমানসের 
সর্বজনপরিচিত স্বাক্ষর এ' বইয়ের পাতায় *পাতায়। পাগ্ডিতোর পরিচায়ক 
কোনোরূপ অসাধারণ গবেষণার ভাণ এতে নেই। একই কারণে মহাগনইউদ্কি 
উধৃত ক'রে বই কোঁটেশন-কণ্টকিত করার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে কর্‌তে 
পাঁরিনি। যে মতামত উধৃত করেচি তাদের প্রামাণ্যতাও সুধীজনবিদ্বিত | 
শুধু যদি ও যেথানে প্রশ্ন ওঠে তবে ও সেক্ষেত্রে উত্তর দেওয়! প্রয়োজন হবে। 
আমার এ+ উক্তি অবপ্ বইয়ের পটভূমি সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; আধুনিক 
চিন্তাধারার সঙ্রে মোকাবিল। করার দ্বায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের ) যদি 
পাঠক এ+ বইয়ে কোনো সিদ্ধান্ত খুজে পান তো তার ভালোমন্ন, ঠিকবেঠিকেনর 
জবাবদিহিও শুধু আমার। 

তবু বল! দরকার, এ বই রচনাকাঁলে আমি এ' কয়টি বই বিশেষ ক'রে 
সাথে রেখেচি। 

১। কর্লিষ জ্যামণ্ট £ “হিউম্যানিজম্‌ এযাক্ষ এ ফিলসফী 1” 

২। এইচ, জে, ব্র্যাকহাম £ “দি হিউষ্যান ট্র্যাডিশন ।* 

৩। স্টিফেন জাইগ £ “ইরেসমাস £ দি রাইট টু ছেরেশী।* 

৪। এম, এন, রায় £ “কীক্জন, রোমান্টি সিম এযাওড রিগুলিউশন ।* 

৫ এ 5 ৫ গমেটিরিয়ালিঅম 1" 
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»আঁপাভত আমার আর বিশেষ বলবার নেই। যে জাগতিক চিস্তাধারার 
বিবর্তন মান্ধষে এসে একাধারে স্থিতি ও গতি লাভ করেচে তার খবর নেবার, 
তায় সঙ্গে বোঝাপড়া করার দায় আমারই মতো! মানুষের, লাধারণ মানুষের | 
আমি পে খবর কতটা এনে দিতে পারলুম লে বিচারও তাদের। অবশ্ঠ 
সংক্ষেপে ই দেবার প্রয়াস পেয়েচি, বেশী বাগবিস্তার পরিহার করতে চেয়েচি। 
এতে অন্ত বোধ না করলে অন্ততঃ আরও খবর নিতে তারা প্রণোদিত 
হবেন, এ' আশাতেই শামি এ রচন! তীদের উদ্দেশে নিবেন করবুষ। 
বিশ্বজীবন যে পরিস্থিতিতে এসে ঠেকেচে বিশ্বমানবের মনকে তার মোকাবিলা 
করতে হচ্চে: তাঁরই সাড়। জাগচে ব্যক্তিমান্নুষের মনে- আমারই মতে! 
সাধারণ মানুষের মনে । রাজনৈতিক ও অন্তান্ত কারণে চিন্তাধারা স্তব হে ছিলে। 
যে এশিয্স! ভূথণ্ডে সেথানকার মান্ষকেও সে চিন্তাত্রমে অংশগ্রহণ করতে হচ্চে £ 
তারই অনুসরণে প্রত্যেককে নিজ্রন্ব সি্দান্তে আস! দবকার, সে দিদ্ধান্ত 
অপরের গোচরে আন প্রয়োজন । সে প্রয়োজনেই আমি আমারও বক্তব্য 
লাধারপ্যে প্রকাশ করতে সাহসী হলুম। আমার চিন্তাধারা তাদের 
চিগ্কাধারার সঙ্গে মিলিফে বিচার করবেন এই আমার নিবেদন। এ' 
নিষ্ধেন ওরাদের যুক্তি-অনুসারী মনের নিকট । অন্ধ বিশ্বাস বা সংস্কারে 
তাকে প্রতিহত করলে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে; তার দায় আমি 
গ্রহ্গ করতে পারিনে । যুক্তি দিয়ে যি তার বিচার হয়, তার দায় আমি 
হ্রছণ করতে বাধ্য। ষা সত্য নয় ঝলে প্রমাণিত হয়েচে তাকে বজন ক'রে 
গত্যকে ধরণ করবার মতে। মনোবল ধেন আমর! অর্জন করতে পারি, এই 
ওধু আমার দাবী। অত্যকে ম্বীকার করবার সাহস যদি পাই তবে সত্যই 
আমাদেরে আশ্রয় দেবে । মুক্তবুদ্ধি পাঠকপাঠিকা আমার সব বক্তব্য গ্রহণ 
করতে পারুন বা না পারুন, সত্যের অভিসারে এগিয়ে যাবেন-_-এই আমার 
একমাত্র কামনা! । 


বসন্ত পঞ্চমী 
কলিকাতা, বিনীত 
৯৩৬৭ গ্রন্থকার 


এই মে হুর্ধকরোঁজ্ছল ধরণী, চত্্রকরোজ্ৰল রজনী, নক্ষারখচিত 
এই যে আকাশ, গ্রহউপগ্রহেক্গ এই যে আবিরত পরিক্রমা, 
ঝড় ঝঞ্চা বৃষ্টি ভূমিকম্প--এ সবই মিলে বিশ্বর্জীবনেনর 
পটভূমি গণ্ড়ে তুলেচে, বিশ্বের অধিবাদী সকল -্লাণীর 
জীবন যথিত, আলোড়িত-ক্ষণে ক্ষণে ক্বপাস্করিত 
করেচে। কালের পথ বেয়ে সে আলোড়নের শেব নেই। 


এই প্রাণীসমাঞ্জের ক্রমবিবতনে- স্থষ্টি ও ধ্বসে, বর্জন ও 
গ্রহণে প্রাণের অপরূপ লীলা প্রকাশিত হয়েচে। কতো প্রাণী 
লুপ্ত হ'য়ে গেলো, কতো! প্রাণীর রূপান্তর ঘটলে! £ প্রাণীঘের মধ্যে 
শ্রে্ঠ যে মানুষ, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে তার মধ্যেও কতো 
পরিবর্তন হ”লো। সে বিচিত্র কাহিনীর যতটুকু আজকের মানুষ 
জানতে পেরেছে, তার মধ্যেও বিস্ময়ের উপাদানের সীম! নেই। 


সেই মানুষের কাহিনী লিখিত ও অলিখিত ইতিহানে অস্তহীন 
মহাঁকাঁব্যের দূপ ধরেচে। ভাঙ্গা ও গড়া, প্রতি পদক্ষেপে লিজেকে 
অনিক্রম, সৃষ্টি ও ধ্বংস,_তারই থেকে উদ্বৃত্ত শক্তি ছার! শিল্প 
সাহিত্য সংস্কৃতির ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সজীবন ধাক্। প্রবহমান রাখার 
সাধনাতে মাগ্ষের জীবনধর্ষের স্বতস্ফুর্ত, উদ্ঘাটন হয়েছে। মাচ 
সেখানে মেনেচে আপন'তে আপান খিল্রয় 8 সেষে বশ ভাবে, 
নিজেকে বিকশিত ও প্রকাশিত করেচে তা। ষেন নিচ্ষেও্ সবট? 
জানতে পারেনি । কিন্ু এ বিকাশ ও প্রকাশ তার কোনে। দিনও 
সহজ হয্বনি। সন্দেহ, সংশয়, সমশ্য। গ্রাতি পদে তাকে শীড়িভ 
করেছে £ সে সব অতিক্রম করার ছঃপাধ্য প্রচেষ্টাতেও পাওয়া গেছে 
তার প্রাণশক্তি পরিচয় 1 চলার পথে তার পায়েন তলায় রাস্তা 
ক্সেগেচে। ব্যক্তি-মানর্স বে শত চেষ্টা করেও সম্পূর্ণরূপে মানব- 
ক্গাতির এ চিরঘাত্রার পরিচয় পেতে পারবে সে সম্তাখন। নেই । 


কারণ, সেই ব্যক্তিরও আত্মপক্সিচয় ক্রমেই অগ্রসর হয়ে 
চলেচে £ আকারে ও প্রকারে তারও বৈচিঞ্ের কোনো অধ্ধি 
মেই। জীবনের পঁথেএসে কবে কোথায় কাকে ফেলে এলো। কনে 
কোথায় কার সঙ্গে তাঁর চকিতে বেখা। হয়ো বাশ খা হলিবনের 


সর্বোত্রম সম্পদ বলে বোধ হচ্চে কাল তা কোথায় মিলিয়ে গেলো--. 
কোন্‌ ভাবের প্রাবন তাকেও স্পর্শ ক'রে গেলো, ইতিহাসের কোন 
বিরাট ঘটন। তারও দেছে মনে কাপন ধরিয়ে দিয়ে গেলো--কেহ- 
ভালবাসার অবদান, ভালবাসার অপেক্ষা ও অবসান, সুখত্রঃখ বিপদ 
সম্পদ্দের অহৃভব ও অনুরাগ গ+ড়ে তুম! তারৎ জীবনকে,-_ব্যর্থতা 


সার্থকতাঁকে ত্তিত্রম ক'রে চিরস্তন গতির পদচিহ্ন রেখে 
গেলো । নিজের জীবনকে যে সম্পূর্ণরূপে বুঝবে তার সে 


সাধ্যও নেই। সে অনূরাতীতে কী দেখেছে, কী ভেবেছে 
ত”ও ভালে! ক'রে ধারণ করতে পারে না। তাই সমগ্র 
প'রপ্রেক্ষিতে জীবনকে দেখা আর হয়ে ওঠেনা, নিত্যকার দাবী 
কোনো মতে মিটিয়েই সে জীবনের দ্বায় শোধ ক'রে চলে। 


কিন্তু এই যে প্রকৃতি, এই যে বিশ্ব এই ষে মানবজ্ীবন, 
এই যে জীবন আমার,_-এপ উৎস কোথায়, কীসে এর স্থিতি? এ $ 
কি শ্বয়ংসম্পূর্ণ নয়-_ন্বয়ংবিবঠিত ণয়? এর উপর বাইরের কিছু 
চাপিয়ে দেবার, এর মধ্যে কল্পনার কোনে কিছুর অপেক্ষ। রাখার 
আছে কি প্রয়োজন? এতেই তো আমার মনপ্রাণ ভ'রে গেলো, 
বিশ্ময়ে আধুত হ'লো। আগ যে একটা ভালো বই পড়ে বা 
তালে। গান শুনে আনন্দ পেলুম, একট! প্রাকৃতিক দৃণ্ত দেখে মুগ্ধ 
হ'লুম, শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখে অভিভূত হ'লুম, একটা 
ভালে ছাঁব বা অভিনয় দেখে তালে লাগলো» কোনে মহাপ্রাণের 
সান্নিধ্যে এসে অনুপ্রাণিত হ'লুম, কারু সন্গদয়্ সাহচর্ষে তৃ'গু পেণুম 
এতেই তে আমার জীবনবোধ তৃপ্ত হ'লো, আম জীবনকে 
লাভ করপুম। এতেই তো আমার জীবনমরণের পরিপুর্ণতা। 


তবে ?--মানষ করেচে এ প্রশ্ন; মানুষই দ্বিয়েচে এর উত্তর । 


প্রো ঘতা। 


নাগিনীরা যখন দ্বিকে দিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে, শাস্তির ললিত” 
বাণী তখন ব্যর্থ পরিহাসের মতোই শোনাবে--কবিগুরুর় এ আশঙ্কা 
অমূলক ছিলন।। আজ কিন্তু এ' কথাও ত্য যে শাস্তির ললিত-বাণীকে 
কেউ পরিহাস করে উড়িয়ে দিতে পারচেনা, সে বাণী আঙ একেবাক 
ব্যর্থ নয়। অন্তত মুখে মুখে সবাই তার সঙ্গে সুর মেলাতে বাধ্য হয়। খা 
হয় বারবার বল্‌তে যে, শাস্তি যে বিগযপ হ'লো এর দায়িত্ব মোটেও তাঁর নয়, 
সে দ্বায়িত্ব অপর পক্ষের। এতেই প্রমাণিত হচ্চে যে শাস্তি ও পৌন্রাত্রের 
বাণীকে আবদ্ধ আর কেউ অবহেলা! করতে পারচেনা। হিৎসায় উন্মত্ত যখন 
পৃথ্বী, প্রতিঘন্বী সামাজিক-রাজনৈতিক-মতবাদের সংঘাত যখন আণবিক 
সমরায়োঁছিনে নিয়োজিত, তখনও কিন্তু তাকে আত্মরক্ষার আবরণেই তা” 
করতে হচ্চে ঃ অপরকে যুদ্ধোগ্ধমধ থেকে বিরত করবার জন্যই নিজে 
শক্তিমান হ'তে হবে, এই ওতর নিতে হচ্চে। এতেই প্রমাণিত হলে 
যে হিংসার উন্মত্ত প্রতিযোগিতাও চল্চে অহিংসা ও শাস্তির দোহাই 
নিয়ে। মান্থষের কাছে এ দোহাই তাকে দিতে হচ্চে নিশ্মাই এ+ জনে 
ষে মানবতায় মানুষের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস রয়েচে। ব্যক্তিগত বা জাতিগতভাবে 
যদ্দিও মানব হিৎলার প্রতিযোগিতায় জড়িত হয়ে পড়েছে, তবু পরিণামে ও 
লমবেতভাবে সে মাঁনবতায় বিশ্বাসী--এ' শ্বীকৃতি তার প্রাপ্য । 

একেই আমর বলি মানবিকতাবাদ ; বল। বাছল্য, মানবিকতাঁবা ও 
মানবতাবাদ এক জিনিষ নয়। মানবিকতাধাঘ করুণার উপর প্রতিষিত £ 
মানবিকতা মহান ও ম্ললময় £ কিন্ত"উার মধ্যে রয়েচে পরোপকারের প্রেরণা 
ও প্রবৃত্তি £ মানুষ হিষেবে মানুষের পুর্ণ স্বীকৃতি তাতে নেই। মানবতাবাদের 
গোড়ার কথা--সবার উপর-মান্ুয সত্য, তাহার উপর নাই। সত্যই মেই 
অভিপ্রার্কৃতিক, অতিমানবীয় কেউ নেই, কিছু নেই। রধীজরদাথ বোধ হয় 
এক ঝময়ে একে মানবীক়্তাবাদ নামে অভিহিত ক'রেছিলেন £ পঠিকভাখে 
বলতে গেলে তাই এর সংজ্ঞা হয়া উচিত। কেউ কেউবা বে বলেন 
মানবতন্ত্রবাঘ। ত্ধে এর হজ চল্গতি নাম গনামবতাবাগৎ রক্ষা! করলেও 


২ ... মানবভাবাদ 
ক্ষতি নেই। পাশ্চাত্য চিন্তায় এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল বোধ হয় 


প্রোটাগোর়াসের দ্বার! £ গ্রীসদেশীয় চিস্তাবীর তিনি £ তিনিই বলেছিলেন, 
বি আছে দিয়া লেনের নর হবে সাহসের 





দস ফন তার ালেই উপনিষদ মৌরি বির 
এ তথ্য উতাপিত হয়েছিল। এমন কি, বেষেও নান্তিক ও অবিশ্বাসীদের 
কথা উল্লিখিত হয়েচে । তাঁতে এই বুঝায় যে বৈদিকধর্মের মুলন্ত্রের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাধকারী তখনও ছিল ঃ প্রারুতিক দেবদেবীকে কেন্্র করে ঘে বৈদিক 
ধর্ম গড়ে উঠেছিল, এই লব প্রতিবাদকারী ছিলেন তার বিরোধী । 

তা'হলে' আমর! দেখচি, মানবতাবাদ্ মানবিকতাবাদ থেকে আলাঘ। বস্ত 
তে! বটেই £ মানবতাবাদ বলতে শুধু শাস্তি ও সৌন্রাত্রের কথাও বুঝায় ন1। 
এই জগতের কেন্ত্রস্থলে রয়েচে মানুষ £ জগতের যত ওঠাপড়া ভাঙ্গাগড়। 
সবই মাচুযের দ্বার! হয়েচে। এই জগৎ অবিরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
যে রূপ নিচ্চে ও নেবে, মাম্যই তার মূলে রয়েচে। মানুষ তার নিজের 
ভাগানিয়স্ত। £ পলে পলে লে নিজেকে ভেদে নতুন ক'রে সৃষ্টি ক'রে 
চলেচে। তাই সজ্জানে সংকল্প নিয়ে সে তার জীবন গঠন করে চল্‌তে 
পারে বুদ্ধ, অমলল, অশান্তি কোনো কিছুরই নিকট তাঁর মাথা নোয়াবার 
কারণ নেই। এই সিগ্বান্ত কিন্ত এখনও কার্যকরী রূপ লাভ করেনি । মানুষের 
রাষ্ত্রিক-লামাজ্িক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের আত্মগ্রতিষ্ঠার উপায় এখনও 
নিধাত্রিত হরনি। এ কথা সত্য বটে যে যত কিছু রাষ্বিক-সামাজিক 
সংস্থা গড়ে উঠেচে মানুষই সে সব গড়েচে-_কিস্ত মানুষের আত্মনিয়ামক 
সত্তা তাতে কতটা অক্ষুন্ন রয়েচে তাই হচ্ছে প্রশ্ন। মানুষ নিজেই 
নিের নিয়ামক এ' সত্য ধর! দিয়েছিল বটে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার আদিযুগে ঃ 
কিন্ত নে ধর বিয়েছিল তার চিন্তান্াজ্যে। বহু ঘাত প্রতিঘাত, পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বান্ডব অনুভূতির ক্ষেত্রে লে এ অত্যের 
দেখ। পেলো বর্তমান বুশে। দেখ! পেলো একান্ত প্রয়োজনে £ দেখা পেলে! এ, 
কারণে যে এখন তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে তারই সম্মতিতে প্রতিঠিত 
লেই রাষ্ট্রব্জ থেকে যা” তাঁকে গ্রাস করতে উদ্ভত হয়েচে,--রাঁজনৈতিক ভাবধারার 
গযঘাতে পর্বধ্বংলী পরের আয়োজনে ব্যাপৃত রয়েছে । 

সেই পুরাধুগে বখন মানুষ বিশ্মিত নয়নে এ+ বিশ্বের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন 


মানবতাবাদ ৩ 


করেছিলো, «কোখেকে এলেচি ? কোথায়ই ঘা যাচ্চি? এ' হি রহস্তের 
সুলস্থত্র কী?” চকিতে সে দেখতে পেলে প্ররুতি তার শ্বনিয়ষে ছলেছে, 
কিছুতে তার চলার ব্যত্যয় নেই। হূর্ধচন্ত্রের পরিক্রমা, পৌগ্রযুির সমারোহ, 
ঝড়-বঞ্ধার আবির্ভাব সে প্রত্যক্ষ করলে। আপনা থেকেই সে তখন প্রকতিতে 
দেবত্ব আরোপ করলো £ তর্যে, চা, বাছু ইত্যা্ি প্রাকৃতিক বস্তয় ভিতরে 
সংখ্যাতীত দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটলে! । দেশে দেশে তার অন্তহীন নিন্বর্শম 
রয়েচে। মনে রাখতে হবে এই দেবতৃও মন্ুষ্যনিরপেক্ষ নর £ঃ আপন মলের 
মাধুরী মিশায়ে মানুষ এ লব দেবদেবী রচনণ করলে ঃ লৌনদর্য, মাধূর্য, শক্তি, 
কল্যাণ প্রভৃতি মানবীয় ধারণা কল্পনার প্রতীক" রূপেই দ্েধদেবী গড়ে 
উঠলে।। দেবতাকে স্থষ্টি করলে মানুষ-_ক”রে বিশ্বে ছড়িয়ে দ্রিলে ঃ আকাশে 
বাতাসে তখন দেবতা মানুষেরই জীবনের এ্রবতারারূপে বিরার্ষ করতে 
লাগলো । 

তখনও এতে প্রশ্ন যে ওঠেনি তা নয় : পৃথিবীর উৎপত্তি ও গতি-প্রক্কতিতে 
দেবতাত্মার অধিষ্ঠান সম্বন্ধে সংশয় তখনও দেখ! দিয়েছিল । এমনকি ধখেদে 
বল্চে £ 

“এই স্থষ্টির উৎপত্তি কোঁথ। থেকে, কোথা থেকে এ এলে কে ত'' সত্যি 
করে জানে, কেইব! এখানে সেকথা ঘোষণ ক'রে বলতে পায়ে? 

দেবদেবী তো এসেছে এ' জগতের উৎপত্তির পর। তা' হলে এ' জগৎ 
প্রথম কোথ! থেকে উত্তৃত হ'লে! তা” কে জানে? 

এই সৃষ্টির প্রথম উৎপত্তি যাতে, তিনি কি একে লম্পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন 
অথব| ত্বেন্নি, সর্বোচ্চ আকাশে বার অধিষ্ঠান--সেখান থেকে তিনি ঞ জগৎ 
পরিচালন। ক'রে থাকেন--তিনিই প্ররুতপক্ষে সেকথা জানেন অথবা তিমি 
হুয়তে! জানেনই ন11” 

এই লংশয়েরই সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটে সী কোনো কোনো হুজ্ে- 
বিশেষত শ্বশানবেদ উপনিষদের দ্বিতীয় হুত্রে যাঁর মর্মকথা এই যে “অবতার 
ব'লে কিছু নেই, ঈশ্বর লেই, স্বর্গ-নরক কিছু নেই £ ধর্মের প্রাচীন এঁভিহাকে 
অবজঘন ক'রে যেষাহিত্য গড়ে উঠেচে সে সবজাস্তা নির্বোধের বুলি ছাড়া 
কিছু নব সব কিছুর উম প্রকৃতিতে, সব কিছুর সংহাযক “মহাকাল £ 
তায়! পাপপুণ্যের কোনো হিসাব ক্লাথে না, মানুষ যে গুথে এবং ছঃখ পায় তার 
বঙ্গে তায় পাপপুশ্যের কোনে! শল্পর্ক দেই! গাঁলতরা খালীতে ভু'লে মানুষ 


৪ মনিবতাবাদ 


তথাকথিত ভগবানের মন্দির ও পুরোহিত আকৃড়ে পড়ে থাকে; আসলে খবরং 
শ্রীবিষুঃ এবং একট! কুকুরের মধ্যেও কোনো প্রভে্দ নেই ।” 
এ+ ষে ঘড়ো৷ সাংঘাতিক কথা। কিন্তু প্রধান যড়োপনিষদ্েরও গ্থানে স্থানে 
এমন আভাষ রয়েচে যে জড় পদার্থ থেকেই এই জগতের উদ্ভব হয়েচে জগতের 
আদ্বিকারণ সম্পর্কে প্রাকৃতিক বা ০০০০৯ কিছু কল্পন। ক”র! নিরর্থক 
ছান্দোগ্যোপনিষদে বলে £ 
“এই জগতের উৎপত্তি কীসে? আকাশে । কারণ, যা” কিছুর অস্তিত্ব 
আছে সে সকলেরই উত্বে আকাশে এবং আকাশেই তারা ফের পরম গতিলাভ 
কর্বে। আকাশেছ তাদের বিশ্রাম ও পরিণতি । 
যাকে আকাশ বা ইথার বলা হয় তাতেই সব আকার ও নামের প্রকাশ। 
বল! হয়েছে, ব্রদ্মাই জগতের আদ্বিকারণ £ কিন্তু ইথারেই ধদি সব কিছুর 
উৎপত্তি ও পরিণতি হয় তবে ব্রহ্মারও স্থিতি ইথারে £ তাঁর আর ম্বতন্ত্র সত্তা 
কোথায় ?-- 
কথোপনিষদে বল! হয়েচে, আদিতে জড় অবস্থা ছিল £ তার থেকেই জগতের 
উৎপত্তি হলে!। 
শ্বেতাশ্বতুর উপনিষদে বলা হয়েচে £ অগ্নি থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি 
গ্রেই যে আত্মবিবর্তনশীল জগৎ--এর মধ্যে নেই কোনে। অতিপ্রার্কৃতিক 
শক্তির অধিষ্ঠান। মানুষেরও জন্মঃ বিকাশ ও মৃত্যু এই বিবর্তনে £ 'আতি- 
প্রাকৃতিক ফোনে শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ কর্চেন1 | বস্তবাধী দর্শনে তাই মানুষ 
স্বরাট, নিজের ভাগ্য-নিয়স্তা 
আবার সেখান থেকে এক পা নেমে এসে বেদাস্ত উপনিষদেই মানুষকে এমন 
এক জায়গায় ধাড়াতে দেখ] যায় যেখানে ব্রহ্ম! হষ্টির সঙ্গে এক হয়ে আছেন £-_ 
অর্বব্যাপী, সর্বাত্মক তিনি। ইংরেজীতে একে বলে প্যানথিজম £ বস্তবাদের পরই 
তার চ্থান। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে বল্‌চে £ “যা, কিছু অস্তিত্ব অর্জন করেচে, ৰা কিছু 
এখানে বিদ্ধমান রয়েচে লে লব কিছু যে গায়ত্রী ছন্দে বিধত, এ” প্রকৃত সত্য । 
গাযত্রীই যে বচন, এ, প্রকৃত সত্য । যা” কিছু এখানে অস্তিত্ব লাভ করে 
রয়েচে, বচনই যে একাধারে তার গাথা গান গার এবং তাকে ত্রাণ করে--গায় 
এবং জাগ করে, তাছিতে হয় গায়ত্রী---এ' প্রর্কত লত্য । 
পাত্রী যা' এই পৃথিবীও তাই, এ প্রকৃত লত্য; কারণ, যা” দ্িছু 


মানবতাবাদ € 


অস্তিত্ব অর্জন করেচে তা" এখানেই প্রতিষ্ঠিত ; এখানটাকে তা” ছাড়িয়ে 
যায়না । 
এই পৃথিবী যাতে গঠিত এই মানুষের মধ্যে দেহও যে তাই, এ, প্রক্কত ত্য ; 
কারণ যে শ্বাসগ্রশ্বাসে প্রাণের অধিষ্ঠান তাও এতেই গ্রতিঠিত £ স্বীসগ্রশ্বাস 
এ'কে ছাড়িয়ে যায়ন।। 
মাচছ্ষের মধ্যে দেহ যা” মানুষের অন্তরে হৃঘয়ও তাই, এ প্রকৃত সত্য ; কারণ, 
যে শ্বাসপ্রশ্থাসে প্রাণের ম্মধিষ্ঠান তা' এয উপরই প্রতিচিত : শ্বাসপ্রশ্বাস এ'কে 
ছাড়িয়ে যায়ন]। 
একেই বলে গায়ত্রী। এর সম্বদ্ধেই খথেদের এক ছড়ায় বল্চে £ 
মহত্ব তার এত বিরাট, 
তবু পুরুষ তার চেয়েও বড়ো; 
সব জীব মিলে হয় তার চতুর্থাংশ ; 
আর তিণ চতুর্থাংশ আকাশস্থ সেই অমর পুক্রুষ। 
যাকে ব্রহ্মা বলে তা যে ব্যক্তির বহিরস্থ আকাশ ঝা বিস্তৃতি ভিন্ন আর কিছু 
নয়, এ, প্রক্কৃত সত্য । ব্যক্তির বহিরস্থ বিস্তৃতি আর ব্যক্তির অন্তরের বিস্তৃতি যে 
একই জিনিষ, এ» প্রকৃত সত্য | তাই পূর্ণ, তাই নিষ্ক্রিয় । একথা ঘে জেনেচে 
সে-ই পূর্ণ হয়েছে, তার আর ক্রিয়ার প্রয়োজন নেই।” 
বৃহদ্দারণ্যক উপনিধদেরও এক শ্থানে এ রকম কথা রয়েচে। ব্রন্ধা আর 
ব্যক্তি মিলেই ব্র্গা্ড ঃ--এ' আকাশ এ বিস্তৃতি ঃ এঞষে জেনেছিল তাকেই 
বলা হয়েচে পুর্ণ। 
কিন্তু তার আগে মানুষ যখন বিশ্বপ্রকুতিতে থেবত্ব আরোপ করেছিল, 
তখনও কোনে সংস্কারবশে তা” করেনি £ নিজেকে জানতে, ছনিয়াকে চিন্তে 
এই বিশ্বরহন্তের নাগাল পেতে গিয়েই লে তা” করেছিল। তার সেই 
অনুসন্ধিংসাতেই বিজ্ঞানের উত্তব, এ কথা বল্লে মিথ্যা! বল! হবেনা । আবার, 
যখন মানুষ তাতে আর সন্তুষ্ট রইলোনা, যুক্তি দিয়ে জগতের আঘদিকারথ ও 
গতিগ্রকতি বুঝতে চাইলে, বিজ্ঞানকে তখন সে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে 
গেলো । অচিরে কিন্তু তার সমাজসংস্থা গড়ে উঠলে! £ লোকসংখ্যা বুদ্ধি 
সঙ্গে জীবনসংগ্রামের ক্রমবর্ধমান কঠোরতায় তাতে জটটিকাতা দেখা দিল £ 
মান্থষের পক্ষে আর একক আত্ম-মিয়নণ সম্ভব রইলোনা। লমাজজের লঙগে 
মানুষের ব্যক্তিণন্বন্ধ সেই থেকে বিখিধ পরীক্ষানিরীক্ষা্ অধীন হয়ে আঁছে। 


৬ মানবতাবাদ 


অত্যহীম অসঙ্গতি অসামগ্জশ্য তাতে দেখ! দ্িয়েচে। মানুষ যেন কিছুতে 
আর ঠাই পাচ্ছেনা, আশ্রয় পাচ্চেনা-শোষণ ও শাসন, পরিবেশের ললে 
বমগ্থয়ের অভাব তাকে গীড়িত ক/য়ে তুলেচে। তাই সে হারিয়ে ফেলেচে 
আত্মবিশ্বাস; লে বুঝেচে জীবন তার ব্যক্তিকেন্তিক নয়, সমাজকেক্জিক £ 
সমাজের সঙ্দে সে আঠ্েপৃষ্ঠে বাধা রয়েচে! রাজতন্ত্র, সামস্ততন্ত্র গণতন্ত্র 
সমাজতন্ত্র, লাম্যবাদ--ইতিহালের স্তরে স্তরে কৃতোভাবেই না তার স্থান- 
নিশি হ'লো। যখন যে স্তরে তার অবস্থান তখন মে তা'তে 
স্থিতিলাভ করচে £ কিন্তু কিছুকাল পর তা'তেও ফাটল দেখ! 
দিয়েচে £ বিপ্লবের ভেতর দিয়ে নতুন সংস্থা! গড়ে উঠেচে। মাক্স'ধার্দে একে 
থীসীস, গ্যান্টি ধীসীস ও শীস্থেসীসে প্রতিঠিত কর! হয়েচে ঃ শ্রেণী সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে ক্রমে যখন মানুষ সাঁম্যবাদে এসে পৌছ্ুলো তখন কিন্তু সর্বহারাদের 
আধিপত্যের নামে রাষ্ট্রের সাবিক প্রভাব স্বীকার করে নিলে। সাম্যবাদী হয়েও 
আত্মনিয়ন্ত্রাতা সে আর রইলো! ন1 £ অথচ সমাজে ও রাষ্ট্রে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ও 
সে পেলোনা। লে একাকীই রয়ে গেলো ঃ জীবনের উত্থানপতন, স্খছঃখের 
ঘাত-প্রতিঘাতে নিজের মোকাবিলা! নিজেকেই তাকে করতে হলে! । মানুষ 
তাই ভাবে ভাগা তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয় ঃ সে তার মিজের ভাগ্যের অধীন । 
একেঁকবার যখন তার পরিবেশে বিপ্লব ঘটে তখন তার নূতন ক'রে আত্মনিয়ন্ত্রণের 
আশ] জাগে £ কিন্ত সেআশা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আশা শুধু পুর্ণ হয় তার-_ 
রাষ্ত্রিক ও সামাজিক ক্ষমতার যে অংশীদার । কিন্তু সেও ম্বরাট নয়--বিরাট 
রাষ্ট্রীয় সংস্থার লে প্রতিনিধি । দেই লংস্কাতে তার আশ্রয়, সেই সংস্থার আশ্রয় 
যে বিশ্বণক্তি তাতে সে আশ্রয়প্রার্থী--অবহায় মানুষ যাকে ভগবাঁন বলে ধারণ! 
করেচে। লাধারণ মানুষের নিকট জীবন তথন বিধির বিধানরূপে প্রতিভাত £ 
আকাশের দিকে তাকিয়ে ষে লেই অর্ব-নিয়স্তার কৃপ। চাইচে-_রাক্ত্রিক-সামাজিক 
সত্তাকে অতিক্রম ক+য়ে যাঁর নাগালে লে তার ব্যথাবেধন। নিবেদন করতে 
পারে। 

এইক্ষণে আবির্ভাব অবতারের, আবির্ভাব মহামানবের | ধর্মপ্রবর্তন দ্বারা 
ঘ। ধর্ষের মাধ্যমে তারা মানুষকে সে বিশ্বশক্তির মোৌকাবিল! করিয়ে দ্িচ্চেম 
যার নিকট তার ব্যথিত ভববয়ের ব্যাকুল আবেদন। এখানেই উত্ভব মানবিকতার £ 
রা্রে ও লমাজে ধর্মের অনুশাসনে রূপান্িত লে ফানধিকতা। পরাস্ত মানবতার 
দিকে হাত বাড়িয়ৈ ছিল মানবিকত1--মাগুষের হৃদয়ের ব্যথায় দিল লান্বনার 


মানবতাবাদ ৭ 


প্রলেপ। ধর্ম মানবিকতায় পরিণত হলো। বুগ যুগ ধ'রে এই দানবিকতার 
প্রবাহের অস্ত নেই, মাচ্ষের জীবনে তার সর্বব্যাপী প্রভাবের তুলন। নেই। 

তবু তা' মানবত! নয়। মানবিকতা যাহুষকে বাচিয়ে রেখেচে--কোনে 
মতে বেঁচে থাকার, লব ভূলে বেঁচে থাকার, জীবনের পথচলার সামর্থ্য ফিয়েচে | 
কিন্তু তাকে মুক্তি পথের সন্ধান দিতে পারে নি, শ্বকীয়তার পূর্ণ সন্তারে মাথ! 
তুলে দীড়াবাঞ্ন শক্তি তাকে দেবার ক্ষমতা তার নেই। মানুষ সেখানে আশ্রয় 
কামী, পরনির্ভযপরায়ণ £ বেদনাহত সে শরণাগত £ অদৃষ্ঠ শক্তি মানবীয় শক্তিতে 
স্থাপিত হয়ে, তাতে মিশে গিয়ে তাঁকে পদানত করেচে। এই তাবে ইতিহাসের 
পথে মানুষের ছুঃসাধ্য যাত্রা! । 

তা” ব'লে একথ! বলা কখনও সঙ্গত নয় যে মানবিকতা মানুষকে গুধূই 
করুণার পাত্র করে রাখতে চেয়েচে-_তার মানবীয় মর্যা্দাকে স্বীকৃতি দেয়নি । 
মানুষে মানুষে তেদজ্ঞান দূর করতে--ভেদের যে অভ্রভেদী দেয়াল নান! আকারে 
ও প্রকারে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেচে তা' চূর্ণ করতে মানবিকতার--এমন কি 
ধর্মীয় মানবিকতার প্রয়ামের মূল্য অনস্বীকার্য । গুধু মানবিক আবেদন ছারা 
ভেদের অবসান ঘটানোর সম্ভাবন! একাস্তই সীমাবদ্ধ £ বিজ্ঞানসন্মতভাখে 
ভেদের কারণ নির্ণয় ও প্রতীকারচেষ্টাই বাস্তববৃদ্ধিসক্ধত। সে কারণে 
শুধু মানবিকতা মানুষকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষিত করতে রক্ষম হয়নি। এমা 
যখন নিজ সত্তার আর পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারলোনা! মানবিকতা তখন 
শুধু মানুষের পারস্পরিক লাম্য ও স্ববিচারের দাবী জানিয়ে গেলো । মান্গুয 
সে দাবী কান পেতে শুনেচে £ কিন্তু আত্মসত্তা হারিয়ে ফেলার দরুণ সে দাবীও 
পূর্ণ কব্তে অক্ষম হলে!। 

তবু সে যে স্বরাট, পরিণামে তাকে ঘিরেই সব কিছু আবতিত, বিবর্তিত 
হচ্চে এ লত্য ক্রমোম্নত বিজ্ঞানের আলোকে বার বার উত্ভঠাসিত হয়েছে, 
মাহুষের চিন্তাতে ধরা পড়েচে। যত ফিছু অদৃশ্য শক্তি, অনৃষ্ত শক্তির দোহাই 
দিয়ে যত কিছু মানধীয় শক্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করুক ন1 কেন, আত্মসছিৎ 
সে বারবার ফিয়ে পেয়েছে, আত্মগ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েচে। সভ্যতার গতি- 
পথে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিৰ তার নিকট একাত্ত হ'লো। জামবিজ্ঞানের 
নির্যাস নিয়ে রচিত মানবতাবাধে আজ তার আত্বোদ্ধায়ের আহ্বান । 


চ মানবতাবাদ 


গ্রীক চিস্তাধাব্র। ও মানব্রতাবাদ 


প্রোটাগোরাস বলেছিলেন, “দেবতা আছেন বা নেই তা” জানবার আমার 
কোন উপায় নেই। অতটা জানবার পথে অনেক বাঁধা রয়েচে £ কারণ, একে 
'তে। প্রশ্নটাই বিশেষ ধোঁয়াটে ধরণের-_-তার উপর আবার আমাদের আয়ুও 
দীমায়িত।” কাজেই তার মতে মানুষের বিচারেই সব কিছুর মূল্য নির্ধারিত 
হবে,_মাঁগুষের উপলব্ধিতে যা' ধর পড়েচে তারই শুধু অস্তিত্ব আছে £ 
মাচুষ যা” উপলব্ধি করেনি তার অস্তিত্ব নেই। প্রোটাগোরাসেরই সম- 
সাময়িক ছিলেন হিপিয়াঁস £ তাঁর মতে জীবনকে সর্বোত্তম শিল্পরূপে গগড়ে 
তোলাই মহত্তম আদর্শ, সে শিল্পে হবে সব শিল্পের অধিষ্ঠান। সমগ্র মানব- 
জাতি হ'বে এক ভ্রাতৃমণ্ডলী ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হবে জীবন, 
মনুষ্যারচিত কৃত্রিম নিয়মকে সে অতিক্রম ক'রবে। 

মনুষ্যকেন্ছ্রিক ঞ জগৎ $ একার্থক এ' জগৎ ও জীবন! গ্রীসে এ, 
মতবাদের ধারক ও বাহকর্দের 'সফি্' বলা হ'তো। কিন্তু তার আগেও 
সেখানে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধ্যানধারণা করেছিলেন থেইল্স্‌ £ তাকে 
একাধারে দর্শনের জনক ও পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে । 
প্রাকৃতিক ঘটনাবলীতে প্রশ্বরিক কিছু আছে ব'লে তিনি বিশ্বাস করতেন 
না। তার মত ছিল এই যে দেবর্দেবী কল্পনা করে নিলে পরস্থষ্টির কোন 
ঘুক্তিস্দত কারণ নির্ণ্ন কর] সম্ভব হবে না। কাজেই বাস্তব যুক্তি ও 
বিচারের সাহাযো জ্ঞানকে খুঁজে পেতে হ্বে। বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের 
হাত ধরাধরি ক'রে চল্বে। ্যানাক্সাগোরাস এর মধ্যে গতিধর্ণ এনে 
দিলেন। তিনি তার নাম দিলেন "মন'; কিন্ত আসলে তার মত ছিল এই 
যে আপাঁতজড় পদার্থের সমাবেশ বিবর্তনক্রমে কোন এক বিশেষ স্তরে পৌছুলে 
পর তাতে গতি সঞ্চারিত হয়। হেরাক্লিটাসের মতে অগ্নিই জগতের আদি 
পদ্ধার্থঃ ভগবান এ" জগৎ স্থঙ্টি করেনি, মানুষও তা" করেনি । আপনি 
প্রজ্জলিত, যথাপরিমাণে আপনি নির্বাপিত অগ্নিই এ” জগতের প্রাণ। 
হেরাক্রিটাসই প্রথম ডায়েলেকটিকসের সুত্র বাংলে দেন। ষে সুত্র এই যে 
কোনো কিছুই স্থায়ী নয়, চূড়াস্ত নয় ঃ লব কিছু ওঠাপড়া ভাঙাগড়ার 
অধীন £ সব কিছুর অন্তিত্ব আছে এবং লে অস্তিত্বের অবসানও আছে। 
এই ডায়লেকটিকপ' কালক্রমে ছেগেলের হাতে বিকাশলাভ করে এবং মার্স 
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বন্তবাদী দর্শনের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নেন। হেরাক্রিটাস যা বললেন তার অর্থ 
এই যে স্বয়ংসিদ্ধ সত্য বলে কিছু নেই, মেই পূর্ণ জ্ঞান ব'লে কিছু, কাজেই 
এমন কিছুই নেই যা+ দ্বারা মানুষের মনের ন্বাধীনতাকে ক্ষুপ্ন কর! সম্ভব ঘা 
বাঞ্চনীয় হ'তে পারে । 

কেবল বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারাই সত্যিকার জ্ঞানলাভ করা যেতে 
পারে--প্রোটাগোরাসের এই মত এইভাবেই সমর্থন পেলো। কিন্ত বিপরীত 
মতের অভ্যু্থানও সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছিল এবং ঘটেছিল পীথাগোরাসের হাতে । 
পাশ্চাত্যে ধর্মীয় প্রতিহের প্রতিষ্ঠাতা তিনি, আবার গ্রীসের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক- 
দ্বের মধ্যে ছিল তার স্থান। তীর চিস্তাধারায় ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ 
ঘটেছিল। তার সান্নিধ্যে এক সঙ্গেই ত্যাগধর্ম ও গণিতবিগ্ভার অনুশীলন 
চল্তো। জ্যামিতির ছকে ফেলে দিলেন পীথাগোরাশ এই বিশ্বকে ঃ তাঁকে 
অন্থসরণ করেই পরে ইউর্লিডের জ্যামিতি গড়ে উঠলো। 'পীথাগোরাসের 
চিন্তায় এই জগৎ সংখ্যাতে রূপ নিয়েছিল £ সে সংখ্যা অমোঘ, বিশ্ববিধান 
তাতে প্রকাশলাভ করেচে। বিশ্ব গাণিতিক রূপ নিয়েচে। আড়াই হাজার 
বৎসর পর স্যার জেম্স্‌ জীন্স পীথাগোরাসেরই মতো! গণিত-ভগবানে বিশ্বরূপ- 
দর্শন করেচেন। এখানে মনে রাখা দরকার, জগতের কার্ধকারণ সম্বন্ধে 
প্রাচীনকালের অনুসন্ধানপন্ধতি ছিল বস্তনিরীক্ষণ, চিন্তা ও মনন।--হাতে- 
কলমে পরীক্ষার হুচন। হয়ে থাকলেও সে ুচনামান্র। চিন্তার আভ্যন্তরীণ 
সংগতি অসংগতির দ্বারাই তার মুগ্যবিচার হতো! ঃ এবং বিতর্কের উত্তব 
ঘটতো। সেই বিচারবিবেচনায়। ধ্যানধারণ। ছিল চিস্তারই সংহত রূপ। 
একটা ধারণা ক'রে নিয়ে তার সত্যতাঁবিচারেই তখন যুক্তির ক্রিয়া চল্‌তো £ ধারণ 
করে নিয়ে পরীক্ষার্থারা তার সত্যতাবিচার বিজ্ঞানেরও অন্ন । অস্তরত্গতিকে 
আশ্রয় করে চিস্তার যে অগ্রগতি-প্রাীন গ্রীসে তারই মহান সুচনা । 

পার্মানিডিস নামে একজনের আবির্ভাব হলে। ঃ যুক্তির নামে তিনি বস্তবাদী 
দর্শনকে তো৷ আক্রমণ করলেনই, চক্ষুকর্ণজিহবার সাহায্যে পরীক্ষা ও জ্ঞানানু- 
নীলের যে পদ্ধতি রয়েচে তারও বিরোধিতা করতে ছাড়লেন না। তিনি 
বললেন যে শারীরিক ইন্জ্রিয়ের সাক্ষ্য বিশ্বাস কর! বিপজ্জনক । তীর মত ছিল 
এই যে যেহেতু কোনে জিনিস একই সময়ে আছে এবং নেই এমন হতে পারেন' 
সেহেতু এ' বিশে পরিবর্তন ব'পে কিছুনেই। এ যুক্তির অবাব দিলেন 
এম্পিডোকেস £ ছিনি বললেন ইন্জিকগ্রাহথ প্রমাণে ভূলপগ্রমাদের সম্ভাবনা আছে 
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এ' কথা গ্বীকার করলেও জ্ঞানানুসন্ধিৎসার মাধ্যম হিলেবে ইন্দ্িয়কে অগ্রাহ 
কর! বায়না । গ্রীকরা সে সমরে জলঘড়ি ব্যবহার করতেন--অর্থাৎ একটা 
পাত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অল চুইয়ে পড়বার সময় দিয়ে সমক্ের হিসেব 
করতেন। এম্পিডোক্লেস দেখালেন, পাত্রটি থেকে জল বেরোধার ছিদ্র আঙ্গুল 
দ্বিয়ে চেপে রাখলে পর বাতাসের যে চাপ সৃষ্টি ছূ় তার ফলে অলপড়ার ইতর- 
বিশেষ হয় এবং ভাতে প্রমাণ হয় যে অনৃশ্ত বাঁযুরও ক্ষমতা আছে আরগ! জুড়ে 
রাখবার এবং শক্তি প্রয়োগ করবার । দেহের রক্ত চলাচলের সঙ্গে বাইরের 
বাযুর চাপের লম্বন্ধ সম্পার্কও তিনি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। প্ররুতির ক্রিয়া" 
গ্রতিত্রিা সম্পর্কে এ ধরণের পরীক্ষার ফল বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সুদূরপ্রসারী 
হলে! | পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি ও বারিকে তিনি বিশ্বের আদি উপাদানরূপে 
গ্রহণ করলেন । এ্যানাল্সাগোয়াসও এ+ সম্বন্ধে গবেষণা! করেছিলেন : আদি 
উপার্দানগুলিকে তিনি অগতের সব কিছুর বীজ ব'লে অভিহিত করলেন। 
আণবিক বিজ্ঞানের সেই হচ্ছে পুর্বাভাষ £ জগতের, জীবনের আত্মস্ষ্টির দাবী । 
সে যুগে ডেমোক্রিটস এ'র নিয়ম লিপিবদ্ধ করলেন £ অণুসমষ্টিহিসেবে প্রাণের 
রূপ বাৎলে দ্বিলেন। তিনি বঙ্ীলেন, যার অস্তিত্ব নেই তা” থেকে কিছুর স্যষ্টি 
হ'তে পারে না) অণুর সমাবেশ ও পৃথকীকরণেই জগতে ঘা কিছু পরিবর্তন ঘটে ; 
কারণ ছাড়া কিছু ঘটে না; অণু অসংখ্য ও অন্তহীন আকারের । শুন্তের মধ্য 
দিয়ে তাঁদের পতন ঘটচে এবং পরস্পর সংঘর্ষে ও চাপে তার! স্থ্টি ক'রে চলেচে। 
সবচেয়ে সুন্দর ও গতিণীল অণুর সমষ্টিতে আত্মার অন্ম, প্রাণের অভ্যুদয় | 
আধুনিক বিজ্ঞানে এ মতবাদের বছ পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন 
ঘটেচে £ কিস্ত অতিপ্রাককৃতিকতা থেকে মানুষের মুক্তির যে ভিত্তি এতে র্লচিত 
হয়েছিল, তাতে এ পর্যস্ত কোনে! ফাটল ধরেনি। প্রোটাগোরাসের জীবন-দর্শন 
ডেমোক্রিটসের মতবাদকে আশ্রয় ক'রেই গণড়ে উঠেছিল; কিন্ত এথেন্দের 
রাষ্ত্রিক জীবনের জটিল গতিতে কালক্রমে তা” হারিয়ে গেলে! । পৃথিবীকেন্দ্রিক 
জীবনের অয়ধ্বনি জেগে উঠেছিল মহানেতা মহাবক্ত। পেরিক্লিসের কে. 
পেলোপনেসিয়ান বুদ্ধের প্রথম বৎসরে অথেন্সের ষে সব নাগরিকের মৃত্যু 
ঘটেছিল তাদের সমাধিপার্থে শোকগাথায়। এথেন্সের রাষ্্রতস্ত্বের সমুকনত আদর্শ 
ব্যাখ্য। ক'রে পেরিক্লিস বললেন £ “আমাদের জন্তে প্রাণ দিলেন ধার। তার। বেচে 
থাকবেন শুধু শ্বতিন্তন্তে নয়-বেছে থাকবেন মানুষের মনে। তাঁদের গৌরব 
রবে চিরনবীন, মাস্থধকে উদ্দীপ্ত করবে। কীত্িমান যাঁরা সমস্ত পৃথিবীই তাদের 
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স্বৃতিত্তপ্ত ; লব মানুষের জীবনে গাথা হ'য়ে থাকে তাদের জীবন । দেশের জন্তে 
প্রাণ দিয়েচেন যাঁর] তার! আমাদেরে এ শিক্ষা দিয়েচেন যে ছেশের জন্তে বেঁচে 
থাঁকাতেই জীবনের প্রকৃত গৌরব ।--” 
এই জীবনের রয়েচে এক অভিজাত রিকি মুজ্পত করমার 
বহুমুখী প্রচেষ্টা £ সে প্রচেষ্টা! দেহকেই ভিত্তি ক/রে, দেহের বিকাশপাধনা অবলম্বন 
ক”রে। এখেন্সের নাগরিক জীবন, তার অতীত গৌরব, ভবিষ্যতে তাঁর ছুঃসাহলিক 
অভিষান--এদেরই প্রেরণা সেখানে জীবনের পটভূমি রচনা করেছিল। এই 
জীবনের যা+ কিছু তা+ নিয়েই জীবন £ বাইরের কোনে। কিছুর উপর তা নির্ভরণীল 
নয়। পেরিক্িসের চিরম্মরণীয় ভাবণে ছিলনা কোনে। দেবতার উল্লেখ, ছিলন! যারা 
প্রাণদান করেছিলেন ভবিষ্যতে তাদের কোনোরূপ অস্তিত্ব থাকবে এমন আভাষ। 
পেরিক্লিসের যুগের গ্রীসীয় সংস্কৃতিতে মানবতাবাদের প্রকাশ সুস্প্। মানুষকে 
সমুরূত করতে সাহায্য করে কিনা, জীবনকে উন্নত করতে পারে কিন। এই 
ছিল সে সংস্কৃতির বিচারের মান। “এন্টিগোন* নাটকে ফোর্স বলেচেন, 
“জগতে অনেক বিম্মপ্র আছে, কিন্তু মানুষের চেয়ে বড়ো! বিশ্ময় আর নেই । 
বায়ু তার চিন্তাকে বহন করে চলেচে, তার অত্যাশ্্য আবিষ্ষার সমস্ত স্বপ্ন অভি- 
ক্রম করেচে।” ইউরিপাইডিস এথেনীয় ধর্মসংস্কারকে বিজ্রপ ক'রে নাটক লিখে- 
ছিলেন, অন্তান্তদের লেখাতেও মানব জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ফুটে উঠেছছিল। 
কিন্তু এই ধার! অব্যাহত থাকার উপায় ছিল না। তার কারণ ছিল প্রথমত 
এই যে এথেনীয় সমাজের স্থিতি ছিল দাসপ্রথার উপর | যদিও বল। হ'য়ে 
থাকে যে সেখানকার দ্বাসেরা ছিল নামেই দাস, আদতে তাদের কোনে। 
অসস্তোষ ছিল না--দালপ্রথা! সে যুগে স্বাভাবিক বলেই গণ্য কর! হতো, তবু 
ঘাসপ্রথার সঙ্গে মানবতাবাদের সামগ্রস্য ঘটানোর অসস্তাব্যতা উপলব্ধি কর! কঠিন 
নয়। এথেন্সে মানবতাবাদ প্রোটাগোরাস প্রমুখ সফিষ্টদের মতবাদের উপয় 
গড়ে উঠেছিল : কিন্তু তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তারও আগে যখন 
জেনোফোন এই মতের প্রতিবাদ করেছিলেন যে যেহেতু এই বিশ্ববগৎ দেবদেবীর 
দ্বার? নিয়স্ত্রিত, সেহেতু মানুষের কিছুই করবার নেই, জানবারও নেই, জান' 
লম্ভবও নয়-_তবে অন্ঞাত অজ্ঞেয় দেবতার প্রতিভূরূপে রাষ্ট্রপরিচালন। করচেন 
বাঁর। তারাই বা" কিছু জানতে গুনতে পারেন। জেনোফোন ও তার মতাবলন্বী- 
ঘেরে বলা হয় সংশয়ধাধী ঃ তারা বলতেন, কিছুই নিশ্চিত জান্যার উপায় নেই, 
_-যাঁযা জেনেচেন বলে বলেন তার ভ্রান্ত । লংশয়বাঘ ছিল একটা মতবাদ মাত্র 
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তাকে টিকিয়ে রাখার মতো বাস্তব যুক্তির কাঠামে! তখনে। গ'ড়ে ওঠেনি। 
সকিষ্টরা লত্যের আপেক্ষিকত! ঘোষণা করলেন বটে--অর্থাৎ বললেন যে অণুর 
সমাবেশে ও পৃথকীকরণে বস্তর স্থষ্টি এবং সত্যের রূপও তারই দ্বার নির্ধারিত £ 
সেহেতু তা অপরিবর্তনীয় নয়, আপেক্ষিক। কিন্ত তারা শুধু ইন্জিয়গ্রাহ্‌ 
প্রমাণের উপর নির্ভর করেছিলেন, সে প্রমাণ যে ভুলও হ'তে পারে সে সম্বন্ধে 
অবহিত ছিলেন ন1। মানুষকে স্বরাট করবার অত্যধিক আগ্রহে তারা ভূলে 
গিয়েছিলেন যে প্রান্তিক কার্ষকারণসন্বন্ধ ব্যতীত কোনে! কিছুই সঠিক ভিত্তির 
উপর স্থাপিত হ'তে পারে না । সে সম্বন্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হ'লে পর প্রমাণকে 
প্রকৃতিসিদ্ধ বল! যেতে পারে। 

সফিষ্টদের মতবাদে এই ফাঁক ছিল বলেই ঘোর যুক্তিবাদী সক্রেটিস তার 
বিরোধিতা কব্তে প্রণোদিত হয়েছিলেন । সংশয়বাদীদেরে তিনি বললেন : 
দেব-দেবীদের বার! এ অগৎ চলচে এ” ধারনা যদ্দি সত্য নাও হয়, কী দিয়ে 
তা' চলচে তাওতেো। জানা যায় না $ এমনও তো হ'তে পারে যে দেব-দেবীর 
চান্ন! যে মানুষ তাঁদের গোপন রহস্তের সন্ধান পাক। সক্রেটিস তাই মানুষকে 
এই উপদেশ দিলেন যে নিজেদেপ্ধ চেতনাই তাদের হাতে সত্যোদ্ধারের একমাত্র 
উপায়, কাজেই তার! যেন তাই নিয়ে থাকে--দেবতাদ্দের ব্যাপার নিয়ে মাঁথ! 
ন] ঘামাস্ম। কিন্তু সক্রেটিস যে মানুষকে নিজেদের বিচার নিজেদেরই করতে 
বলেচেন তা এবং প্রোটাগোরাসের মানবীয় বিচার এক জিনিস ছিল না। 
সক্রেটিসের মতে স্তাঁয়, সততা, পুণ্য প্রভৃতির সংকজ্ঞ! নির্দিষ্ট রয়েচে ২ মানুষের 
কাজের বিচার তাদেরই মানদণ্ডে হবে ঃ মানুষ যে অবস্থ। বিচার ক'রে সে সবের 
রূপাস্তর ঘটাবে এমন হ'তে পারবেন! । 

প্লেটোকে এবিষয়ে গুরুমারা চেল! বল! যেতে পারে। যে নির্দিষ্ট ধারণার 
কথ। সক্রেটিস বলেছিলেন প্লেটে। তা” থেকে একেবারে বিশ্ব্জগৎব্যাপী এক 
সর্বাত্মক ভাবধারাঁতে উত্তীর্ণ হলেন এবং তা" থেকে একচ্ছত্র রাষ্ট্রের সমর্থক হয়ে 
পড়লেন । অভিঞ্রাত স্পার্ট1 নগরী প্লেটোর মতে আদর্শ প্রজাতন্ত্রূপে প্রতিভাত 
হলে!। প্লেটোর শিব্য আরিস্ততোল কিন্তু বস্তবাদী দর্শনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহহ করতে 
পারলেন না। বস্ত-নিরপেক্ষ ভাবধারার অস্তিত্ব তিনি অন্বীকার করলেন, 
কিন্ত সনে সঙ্গে বললেন যে, ভাবের উপর ঘতট। নির্ভর করাযায় ইন্জিয়ের দৌলতে 
প্রাপ্ত অনুভূতির উপর নির্ভর করা যায় আরও কম। এই ক'রে তিনি বললেন, 
“অগতের সুলনীতিগুলে। আপন! থেকে কার্ধকরী রয়েচে ঃ আমর! শুধু তাদের 
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প্রয়োগের বিশেষ বিবরণগুলো৷ জানতে পারি।” মানুষকে তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে 
অসমর্থ হলেন আরিস্ততোল : বস্তত নারীদেয়ে তিনি সম্মানের আসন দেননি । 
বস্তবাদের উপর নির্ভরশীল মানবতাবাদ দাসপ্রথাশ্িত এথেদ্গের অসম সমাজের 
চোরাবালিতে হারিয়ে গেলো! । তব্‌ মনে রাখা দরকার, সক্রেটিস যে মান্থযকে 
নিজের চেতনার উপর নির্ভর করতে বলেছিলেন তাতেই তাঁকে বিষপানে প্রাণ 
ত্যাগ করতে হ'লো৷। প্রোটাগোরাঁসকে পালাতে হয়েছিল, তার রচিত বইগুলো 
সব পোড়ানে! হলে। । গ্যানাক্াগোরাষ গ্রেপ্তার হলেন এবং কোনোমতে প্রাণ 
বাচালেন। তাঁরই অমধর্মী ডায়োজোনিসের উপর নানারকম অত্যাচার হ'লো। 
থেইলস, ডেমোক্রিটস ও তাদের ভাবে ভাবুক অন্ত ধারা ছিলেন তার! নাস্তিক 
ব'লে নিন্দিত হলেন। আরিস্ততোল মেশিডোনে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন এবং 
মেসিডোনপতি ফিলিপ গ্রীসে বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত করলেন। গ্রীসের পতন 
হলো, তার সাংস্কৃতিক ধারাও আর প্রবহমান রইলোন। 

তাই রোম যখন শ্রীস অধিকার করলে তখন সেখান থেকে একচ্ছত্র রাষ্ট্রের 
আদর্শ ই গ্রহণ করলে । ড্র্যাকো, সোলোন ও লাইকারগাস গ্রীসে যে আইন 
প্রণয়ণ করেছিলেন তারই উপর রোমের সমাজসংগঠন তৈরী হলে! । সিসারো 
তার উপর ঈশ্বরের ইচ্ছা সংযোজন ক'রে রোমান সাম্রাজ্যের ভাবগত ভিত্তি 
বচন। করলেন । গ্রীসের চিন্তাধারা কিন্তু তখনো বস্তবাদ থেকে সম্পূর্ণ "বিচ্যুত 
হয় নি। স্টৌইক নামক দার্শনিক সম্প্রদ্ধায় বললেন, পুণ্যকীতিই মানুষের চরম 
আধর্শ--তাতে যদি ব্যথ! পেতে হয় তবে তাই বরণীয়। এই আদর্শেই রোমের 
বজ্জকঠিন সমাজ গড়ে উঠলো । কিস্তু এপিকিউরাপ বললেন, পুণ্যকীধ্তিই চবম 
আদর্শ নয় ঃ আননই হলো! আদর্শ । এ শুধু তার দার্শনিক মতবাদ নয় £ বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতেই তিনি এ' মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ডেমোক্রিটসের পরমাণুবাদ 
গ্রহণ ক'রে তিনি বললেন, ঘূর্ণাপথে অণু অনেক সময়ে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং 
তাতেই মানুষের নিজের ইচ্ছামতে। কাঁঞ্জ করার সুযোগ ঘটে। অতিগপ্রাকৃতিক 
কোনে! শক্তি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করচে নাঃ কাজেই ভয় করবার কিছু নেই। 
দেবদ্দেবী নেই, মৃত্যুর পর জীবন নেই। কাজেই যুক্তিঅন্সারী এ? জীবন 
আনন্দে বাপনে কোনে! বাধা নেই । আনন্দ বলতে তিনি বুঝতেন জ্ঞানাচসারী, 
কঠোর বাস্তব সত্যান্থসারী জীবন। স্গেহ ভালোবাসা বন্ধুত্বকে তিনি খুব উচু 
স্থান দিয়েছিলেন £ মানবজীধন দানবীয় অন্ুভূতিতেই লার্থক হবে, এই ছিল 
তার মত। তীর এই মতবাদের তেমনই .অপব্যাখ্য! হলো আমাদের দেশে 


১৪ মানবতাবাদ 


যেমন চার্বাকদর্শনের “খাওদাও স্মৃতি কোরো ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। রোম 
অবশ্ঠ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করলে : এপিকিউরাসের মতবাদে মানুষের মুক্তির 
যে নিশান! ছিল রোম তা বুঝলোনা, বুঝলেও গ্রহণ করতো! না। অবশ্ত তারও 
শেঞ্ঠ দার্শনিক লুক্রেশিয়াস এপিকিউরাসের শিষ্য ছিলেন এবং তার মতবাদ গ্রহণ 
করেছিলেন। তবে প্রচলিত সংস্কারের মুখ চেয়ে তিনি বলেছিলেন যে দেবদেবী 
কিছু রয়েচে বটে, কিন্ তারা মান্রষের ব্যাপারে কথনো হস্তক্ষেপ করেন না। 
সিসাঁরে এরিক ইচ্ছার উপর জোর দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার কারণ দেখিয়ে- 
ছিলেন এই যে লোকে ণ'চব পিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে ব'লেই তােরে দিয়ে 
অনেক কিছু মানিয়ে নেওয়া যায়__অর্থাৎ রাষ্্রিক ও সামাজিক স্ুবিধাবাদ্িতাই 
আসল কারণ। জুলিয়াস সীজারেরও মনোভাব অনেকটা তাই ছিল: তিনি 
সনসাধারণকে খুশী রাখার জন্তে যাগবজ্ঞ পুজাপার্বণ সবই করতেন অথচ এসবে 
তার অনাস্তা, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধবা গোপন ছিল নাঃ মৃত্যুর পরে কোনো জীবন 
আছে বলেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তার সমসাময়িক প্রখ্যাত লেখক ওভিড 
ও হোরেসেরও সে বিশ্বাস ছিল না, রাষ্ট্রনীতিবিদ বড়ো প্লিনিরও নয়। কিন্তু রাষ্্রিক 
ও সামাজিক প্রয়োজনে এপিকিন্উরাসের মতবাকে চেপে দেওয়া হয়েছিলো । 

তা” বলে সে মতবাদ ব্যথ হয়েচে এমন বলা চলে না। ডেমোক্রিটস ও 
এপিকিন্টরাসের ধারণাকল্পন' হ'তেই কালক্রমে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েচে। 
গ্রীস আত্মসমন্থয় রক্ষা কবতে পারলো নাঃ এথেন্সের সমাজগঠন তার প্রগতির 
পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ালো_তবু পেরিক্লিসের জবানীতে আমর] প্রাচীন যুগের 
মানবতাবাদ্ের নিশান! পাই । যুক্তিমিশ্রিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আদর্শের প্রেরণা 
“ছল সে মানবতাবাদের প্রাণ, উপযুক্ত কার্ষপ্রণালীও তার আয়ত্তে ছিল আর 
ছিল বঙকর্মের জন্তে দায়িত্ব নেবার প্রস্ততি । সে মানবতাবাদ মানুষের আশ্রয়- 
পে কল্পিত হয় নিঃ নঠঙন সত্যতা গ'ড়ে তোলার সংকল্প ছিল তাতে, আর 
“ছল নিখিল মানবসমাজের মনুষ্যত্বের নিকট এই আবেদন_যেন সে নিজেকে 
পুণ ও কীতিমান করে। সে মানবতাবার সফল হয়নি; সফল হ'লেও তার 
তিন্তি যুথ্ মজবুত না হওয়ার দরুণ তার কীতি চিরস্থায়ী হতো না: কিন্তু 
তার ভগ্রাবশেষের ভেতর থেকে রয়ে গেছে শিল্পে ও সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান, 
চিকিৎস! বিজ্ঞান ও চিকিৎস! প্রণালী সম্পর্কে হিপোক্রেটিসের আদি কীতি 
এবং তা” থেকে অজিত মানুষের মহৎ উত্তরাধিকার-__ছুঃসাহসী প্রাণের এই 
অমলিন প্রকাশ রেখে গেলো গ্রীস ও রোমের পরাস্ত মানবতাবাদ। 


মানবতাবাদ ১৫ 


প্রাচ্য চিন্তায় মানবতাবাদ 


ভারতের তপোবনে আণবিক জগতের রহস্য প্রকাশ পেয়েছিল সে 
আজ মোটামুটি ছাবিবশ শত বৎসর পর্বের কথা । যে সময়ে গ্রীসে প্রাচীন 
অণুবিজ্ঞান উদঘাটিত হয়েছিল সে সময়েরই কথা । মহধি কণাদদ বললেন £ 
প্রত্যেক পদার্থ ই নানা অংশে বিভক্ত ঃ পরস্পরের সঙ্গে 1মলনে ও মিশ্রণে 
তারা সক্রিয় । কিন্তু ভাগ হ'তে হ'তে যখন আর ভাগকরা যায় না তখন 
সে প্ধার্থকে বল! হয় অণু। একই জাতীয় অণুর সংমিশ্রণে পদার্থ স্ষ্টি হয়ে 
চলে। তার কারণ এট ধে অণুব মধ্যেই মিশ্রণের ও সৃষ্টির গুণ রয়েচে ; ত” ছাড়া 
এক অতিপ্রাককৃতিক শক্তিও এর মধ্যে ক্রিয়া করচে। কণার্বণিত অণুতে 
গতিশীলতা ছিলনা ব'লেই তাকে এক অতিগপ্রারূৃতিক শক্তির কথ! পাড়তে 
হয়েছিল। আসলে অণুর মধ্যেই পরস্পর মিলনের প্রবণতা রয়েচে। কণাদকে 
এক অবৃশ্ত, অতিপ্রাকৃতিক শক্তির দোহাই পাড়তে হয়েছিল এতে আশ্চর্যের 


বিষয় কিছুই নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকধের মধ্যেও অনেককে পদে পদে 
ভগবানফে কবুল ক'রে চল্তে দেখা গেছে । 


কণাদের মতবাদে আত্মা নামক কোনো বস্তর স্থান নেই। আদি কারণ 
বলে কোনে। কিছু তিনি স্বীকার করেন নি। বস্তত তিনি যে আণবিক তত্ব 
প্রচাব করেছিলেন তা ডেমোক্রিটসের আণবিক মতবাদের চেয়েও বেশী ম্বয়ং- 
সম্পূর্ণ। তাঁর মতে পরমাণুর পরস্পরের পঙ্গে মেলবার ও মেশ্বার শক্তি রয়েচে। 
পরমাণুর পারম্পরিক ক্রিয়া কী ভাবে হয় ডেমোক্রিটস তা” ব্যাখ্যা করেন নি-_ 
শুধু বলেছিলেন যে অণুর মিশ্রণ ও সংঘর্ষেই স্ষষ্টি ঘটচে £ মিশ্রণ ও সংঘর্ষ কেমন 
ক?রে ঘটচে তা, বলেন নি । কণাদ্দ ষে বৈশেষিক দর্শন প্রতিপন্ন করেন তাতে 
প্রকৃতি নিজেকে ক্রমাগত ভেঙ্গে স্থট্টি ক'রে চলেচে। বস্তুর রূপান্তর আছে, 
ধ্বংস নেই। 


সাঙ্যদর্শন ঠিক বস্তবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিল না_বরৎ নুদ্ধিবাদী, স্বভাববাদী 
ঘর্ণনপেই গড়ে উঠেছিল । মহধি কপিল নাস্তিক ব'লে পরিচিত ছিলেন £ 
কিন্তু তার প্রকৃত দার্শনিক অবদান ছিল এই যে-_-তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঘে 
শুধু ভাবজগৎ নয়, বহিজগতেরও বান্তব অস্তিত্ব রয়েচে। প্রত্যেক বস্তরই 
উৎপন্তি অগ্ঠ কোনে! বস্তু থেকে--এ'কথা ঘোষণা ক'রে তিনি বাইরের কোনো 


১৬ মানবতাবাদ 


সষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সম্ভাবন। অস্বীকার কবলেন। প্রকৃতি থেকেই সব কিছুর 
উৎপন্কি £ আম্ম! বা পুরুষও প্রকুতিরই মতো! অনাদি £ প্রকৃতি ছাড়া পুরুষ নেই । 
সাথ্য, বৈশেষিক ও ভ্যান মিলে স্বয়হু জগৎ ৪ জীবন রচনা করে দ্রিলে। 
এই সময়েই উদ্ভব হলে চার্বাকদর্শনের £ গ্রাসের এপিকিউরাসের মতবাদের সে 
সমগোত্রীয় | নুহস্পর্িকে এ'দর্শনের প্রবর্তক ব'লে বল। হ'য়ে থাকে । চার্বাক- 
মতে ইন্্রিয়গ্রা্য সত্য ব্যতীত কোনো সত্য নেই_এমন কি যুক্তিও সর্বথা 
পশিভরযোগ্য নয়। আধুনিক অঙ্জেয়বাদের ভ্রহাজাবেরও বেশী আগে চার্বাক- 
“নে হাতেকলমে পরীক্ষা সত্যনির্ধারণের একমাত্র পথ ব'লে প্রতিপনন হয়েছিল । 
বাঁজেহই এমতে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনে! নীতিবাদ গ্রাহ্য নর ' 
বনের একমাত্র উদ্দেশ্য বেচে থাকা 2 জীবনই সব, মরণের পর কিছু নেই। 
ধলা পাভল্য, এ মতকে স্ফুৃতিতে থাকার উপদেশ বলে বিদ্রপ করা হয়েণ্ছল 
_ এখনও হচ্চে। 77: 

বোদ্ধ ধর্মকে এাহ্গণের বিকদ্ধে শ্ত্রিয়ের বিদ্রোহের দশন ব'লে অভিহিত 
কব! হয়েচে। সে বিষয়ে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত ঘাই হোক না কেন, একথ! ঠিক 
যে একদিকে গ্তায়-বৈশেষিকের বস্তবাদ, অপর দিকে সাঙ্য ও চার্বাকদর্শনের 
যুক্তবাধী ধারাব পবিণতি বূপেই বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল । বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রে 
অনুশ[ুসন অগ্রাহা কববে-বেপোক্ত বাগযজ্ঞের প্রয়োজন স্বীকার করলে না। 
আদি কারণ তথা উপনিধদোক্ত ব্র্গার এবং আদি আত্মার অস্তিত্ব তাতে 
সমভাবে অন্বীকুৃত হ'লে।। আম্মার উৎপত্তি জীবন থেকে £ আত্মা থেকে প্রাণের 
উৎপত্তি নয়। মানুষের ব্যক্তিচেতনা জীবনপ্রবাহে অজিত সংস্কারের সমাবেশ 
মাণঃ সে সব সংস্কারও কাযকাবণে গ্রথিত। বুদ্ধদেব সাধারণ মান্চষকে ব্রাঙ্গণ্য- 
বার্দের পাহাড় মাথা থেকে নামিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্বার শক্তি দিলেন। 
জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তার মতবাদ পরমাণুকে আশ্রয় কবে গ'ড়ে উঠলো £ কিন্ত 
তিনি এ'ও বললেন যে ছুঃখশোক ভর এজগতে নির্বাণই কাম্য । বেদ্ধধর্মকে 
উচ্ছেদ করে বেদাস্তধর্ম পুনঃগ্রতিষ্ঠার অন্ঠে নেমে এলেন শঙ্করাচার্ধ্য £ তিনি 
বললেন, পরমাঁণু থেকেই যদি জগতের উদ্ভব এবং তা যদি স্বয়ংক্রিয় হবে, তবে 
তার আবার নির্বাণ হয় কী করে? পরমাণুর ক্রিয়া থামিয়ে দেওয়া যাবে, এ, 
কেমন ক'রে হ'তে পারে? বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে এই মারাত্মক ফাঁক ছিল ব'লেই 
ব্রাহ্মণ্যবাদ তাতে অণুপ্রবেশ করলে এবং পরিণামে তাকে পরাস্ত করতে সমর্থ 
হলো । বস্তবাদী দষ্টিকোণ থেকে কিন্তু নির্বাণের অন্ত ব্যাথ্যা কর] হয়েছে । 


মানবতাবাদ খপ 


বল! হয়েচে, নির্বাণের অর্থ অস্তিত্বের অবসান নয়--কর্মের ভেতরে নিজেকে ভেঙ্গে 
ছড়িয়ে টুকরো টুক্রে৷ ক'রে দিয়ে মৃত্যুকে জয় কর! । মৃত্যু যেহেতু অনিবার্ধ সেহেতু 
জগতে ও জীবনে নিজেকে বিস্তার করতে পারলেই আমর] অমরত্ব লাভ করি £ 
অমরত্ব লাভ কর্বার আর কোনে রাস্তা নেই। আমাদের দেহ ধ্বংস হবে-_কিন্তু 
আমাদের অস্তিত্বকে পরমাণুরূপে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে এবং তাই হচ্ছে নির্বাণ । 

জৈনধর্মও প্রাকৃতিক বিবর্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জৈনমতে আত্মার অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হয়েচে কিন্ত আত্মার সংজ্ঞা! দেওয়া হয়েচে এই যে তা+ অণুসমষ্টতে গঠিত 
এবং তার আকার কমতে বাডতে পারে । তাতে ক্ষতিবুদ্ধি নেই £ জল সর্বদাই 
কমচে বাড়চে, কিন্তু তার প্রবাহ সর্বদাই রয়েচে £ তেম্নি আত্মা স্থায়ী_যেমন 
অন্তহীন পরিবর্তন সত্বেও এই দৃশ্তমান জগৎ স্থায়ী । 

শঙ্করাচার্য এর জবাব দিলেন এই যে তাই যদি হয় তবে সঠিক কিছুই জানবার 
উপায় নেই এবং মোক্ষলাভের সাধনা ও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু বৌদ্ধ 
ও জৈন ধর্মের আভ্যন্তরীণ আপাত-অসংগতির স্থযৌগ নিলেও তিনি বস্তবাদী 
যুক্তির মোকাবিল ন। ক”রে পারলেন ন1। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে ভগবান সর্বব্যাপী £ 
তাইতে জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব নিহিত £ আপাতপৃশ্ঠ জগৎ বাস্তব সত্য নয় £ 
মায়াই শক্তির উৎস, ব্রহ্মা জগতের আদি কারণ; কাজেই তিনি কার্যকারণস্থত্রে 
জগতের সঙ্গে এক, তার সঙ্গে তার অঙ্গান্িসম্বন্ধ বর্তমান, তার কোনো স্মতন্ত্র 
অস্তিত্ব নেই। তা” যদ্দি হয় তো এই জগতের আলাদ। নিয়ন্ত্রাতা আবার কে? 
শঙ্কর বললেন, ব্রহ্মাই ভগবান এবং মাকার মাধ্যমে জগৎ নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন । 
কিন্তু মানুষের চেতন যে বহিজগৎ্ থেকেই প্রাপ্ত তা” তিনি অস্বীকার করতে 
পারলেন না। বস্তবার্ী চিস্তাঁধারার সঙ্ে যথাসম্ভব খাপ খাইয়েই তিনি ব্রাহ্গণ্য- 
বাদী চিন্তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন । মানুষ পুনরায় দেবতার অধীন হলে; 
আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার তার আর রইলোনা। ইউরোপে গ্রীসীয় মানবতা- 
বাদের পরাজয় ঘটলেও বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পুনরায় শ্বস্থানে 
ফিরে যাবার চেষ্টা করচে। ভারতে তা সম্ভব হয়নি, হাজার হাজার বছর ধরে 
অধ্যাত্মবাদ্দী চিন্তারই প্রাধান্ত চলেচে। এর কারণ স্বরূপ বল! হয়ে থাকে ষে 
নবোডুত বণিকশ্রেণী বাইরের ছনিয়ার সংস্পর্শে এসে স্বাধীন চিন্তাধারা ও মনের 
প্রসার লাভ করেছিল, তাদ্বেরই সমর্থনে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। কিন্তু 
ভূম্বামী, ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের নিজেদের প্রাধান্ত পুনরুদ্ধারের জন্তে তাকে বিতাড়িত 
করলেন। নিঠুর বিধাতার অমোঘ বিধানে মানবতাবাদী চিন্তাধারা স্তব্ধ হলে | 

সহ 


তা মানবতাবাদ 


তারপরও বিদ্রোহ ঘটেচে; আচারবিচারসর্বস্ব ধর্মীয় প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে 
মানবিকতার বিদ্রোহ ক্ষণে ক্ষণে মানবতার জয়ধবজ তুলে ধরেচে। প্রেমসাধনায় 
সব মানুষের সমান মর্যাদা! ঘোষিত হলো। বৈষ্ণবধর্মে £ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের শাসনের 
বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্তের একাধারে বিপদসঙ্কল ও দৃঢ়প্রত্যয়ভিত্তিক অভিযান 
গভীর ও ব্যাপক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব রেখে গেছে । আসামে শহ্করদেব 
ভগবান ও মানুষের মধ্যে মধ্যবর্তী কাউকে স্বীকার করতেন না, পুজার প্রসাদ 
নিতেন না--ভগবানকে তিনি মানুষের প্রত)ক্ষ ক'রে পেয়েছিলেন । মধ্যযুগীয় 
সাধনায় মানবিকতা1-_তথা দেবতা ও মানুষের একাত্মতা রূপে-রসে-গানে ফলবান 
হণো।। রামকৃষ্$-বিবেকাননদের জীবনবাণীতে জীবপ্রেম বিনা ভগবৎপ্রেম 
নেই। রামমোহন বায় উপনিষদে যে ব্রহ্গবাদ খুঁজে পেয়েছিলেন ও প্রচার 
করেছিলেন তাতে মানুধ বিশ্বরূপী এক্দধকে প্রত্যক্ষ করলে £ মানুষ ও ব্রনের 
মধ্যবর্তী কোনে! কিছুর অবকাশ রইলো না। মানবতাবার্দের অভিমুখে ব্রচ্মবা 
এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ব'লে বণিত হয়েচে। এম্নি ভাবে অজান। অতিপ্রাকঁতিক 
শক্তির অধিষ্টানকে মানুষ সহজ ক'রে নিলে £ অবশ্ত স্বয়স্থ মানুষকে সে আর 
ফিরে পেলে না। চিন্তার স্বরাজ্য তার হারিয়ে গেলো । রাষ্ট্রীয় উানপতনের 
আড়ালে বছু শতাব্ধা তাব মানবিকতার আশ্রয়ে কাটলো । তারপর একদিন 
সে,আশ্রয়ও তার পইলো ন। £ ধমীয় সাম্প্রধায়িক ভেদে তার জীবন হ'লে! জর । 
আবার সে মাথা তুলে দাড়াতে চাইলে; হ'লো তাতে আবার মানবতাবাদী 
চিন্তার অস্ফকট স্ফুরণ। সে অতি আধুনিক কালের কথা_-আধুনিক বিজ্ঞানের 
সংস্পাশে তখন সে এসেচে, আধুনিক জীবনের প্রাণবাণী তার মর্ম স্পর্শ করেচে। 
আজঁবনে তখন তার আবার শবজাগরণ। সে কথা যথাস্থানে হবে। 

চীনের প্রাচীন ইতিহাসে মানবতাবার্ধের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া বায় ন। 
বটে -কিন্তু কনফুরসয়াসের হিতোপদ্দেশকে কেড কেউ মানবতার্দের গ্যোতক 
ব'লে ব্যাখ্যা করেচেন। কনফুসিয়াস পরিবারকেন্দ্রিক সমাজকেই বড়ো করে 
তুলে ধরেছিলেন-_-এমন কি সেজন্তে সামস্ত তপ্রের বিরোধিতা করতেও ছাড়েন নি। 
তিনি যে সমার্জনীঠি বাংলেছিলেন তাতে রাজাপ্রজ্জা সবাইর কর্তব্য কঠোর- 
রূপে নির্ধারিত ছিলল। গোষঠীগত অর্থনীতির উপর তিনি প্রঞ্জাবংসল অথচ 
একচ্ছত্র রাষ্ট্রের আদশ স্থাপন করেছিলেন । তারপর লাওৎসে সাধারণ মানুষের 
বিদ্রোহের বাণী লিপিবদ্ধ করলেন, 'কন্ত তাকে কাধকরী করতে পারে 
এমন বিপ্লবী শ্রেণী বা লোকসমষ্টি সে সময়ে না থাকাতে সে বাণী ঘোর 
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আশাহীনতার ও ভূয়। শান্তিবাদে পর্যবসিত হলে।। বিদ্রোহের বাণী অবনত 
পরে কারও কারও কে ম্পইটতর হলে এবং বস্তবার্ধী চিস্তারও নিদর্শন 
মিললো; কিন্তু যতদুর জানা যায়, কনফুসিয়াসের জীবনদশনও কোনোরূপ 
অতিপ্রারৃতিকতার উপর নির্ভরশীল ছিল না। তিনি বলতেন, “জীবন 
সম্বন্ধেই আমরা কিছু জানতে পারচিনে, এ অবস্থায় মৃত্যু সম্বন্ধে কীহ্ব 
জানতে পারি?” ভগবান বা দেবদেব” সম্বন্ধেও তার মত ছিল এই যে-_সঠিক 
কিছু বল। বার না। চীন দেশের প্রখ্যাত ও আমেরিকাপ্রবাসী 
লেখক লিন উ টাঙ্গের যতে কনফুলিয়াস সত্যিকার মানবতাবাদী ছিলেন । 
তিনি বলেচেন ষে চীন দেশে মানবতাবাদ কনফুসিয়াসের ভাবধারানুষায়ী 
গতিপ্ররুতি লাভ করেচে এবং সে ভাবধার! হচ্চে 'এই £ ণ্চীনদেশের লোকদের 
এমন বিশ্বাস নেই যে জীবনের লক্ষ্য মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে প্রসারত রয়েচে। 
খৃষ্টান মতবাদে মাগষকে এই শিক্ষা দ্বেয় যে আমরা বেচে আছি মরবারই জন্তে ; 
চানাদের নিকট এ শিক্ষ। ছবোধ্য বোধ হয়। নিবাণেও তাদের বিশ্বাস নেই-- 
কাবণ ওট। অ-তমাত্রায় অধ্যায্ম ব্যাপার । পাথিব কুতিত্বকেও তার! মুল্য দেয় 
না, কারণ তাতে মানুষকে দ্রাস্তিক ক'রে তোলে ,*শুধু উন্নতির জন্ত উন্নতি করার 
কোনে! অর্থ নেই ব'লে তেম্নিতরো উন্নতিতেও তার্দের আস্থা! নেই। চীনারা 
এই স্পষ্ট ও পরিষ্কার সিদ্ধান্তই করেচে যে সরল জীবনযাপনই জীবনেরঞপ্রকুত 
লক্ষ; হওয়া উচিত £ সরল আবনের অর্থ বিশেষ করে” পারিবারক জীবন ও 
সবাইয়ের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা। চীনার! যে এ জীবন -_-এ' মাটির পৃথিবী 
জীবনই ভালবাসে এবং অদেখা, অন্দান] স্বর্গের জন্ তা” ছাড়তে রাজী নয়, 
সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই । আবন হছঃখের-_-তবু তা সুন্দর এবং আনন্দের 
মুহর্তগুলি ক্ষণন্তায়ী বলেই মুল্যবান £ চীনার! তাই ভালবাসে জীবনকে ।” 
চানের জাতীয় ভাবধার। সম্বন্ধে এ মন্তব্য সত্য হ'তে পারে। কিন্তু এ দাবী 
কোনোক্রমেই করা চলেন। যে তার রাষ্্রীক-সামাজিক জীবনে এ' ভাব জয়ী হয়েছিল। 
শতার্ধীর পর শতাব্দী ধ'রে তার জনগণ নিপীড়িত ছিলঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের হ্রস্ত 
সংগ্রাম তাদের করতে হয়েচে £ তারই গতিপথে যখন সে দেশ সাম্যবাণে উত্তীর্ণ 
হ'লো, তখন সে পৃথিবীর অন্তান্ত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে পৌছুলো৷। 
তাদেরই মতো৷ আজ্র তার সাম্যবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের মোকাবিল!। 

ইসলাম এশিয়ার ও আফ্রিকার অন্ততম প্রধান ধর্ম £ প্রাচীন সভ্যতারাজির 
পতনে তার গৌরবময় আবি9্ভাব।' ইসলাম মানবকেন্দ্রিক ধর্ম নয়, কিন্ত নিজ 
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অন্তবর্তাদের নিকট ইসলাম সাম্যের বাণী বহন ক'রে এনেচে এবং প্রাচীন 
সমাজের নিপীড়িত, অবহেলিত জনগণের নিকট তা" মুক্তিস্বরূপ প্রতিভাত 
হ'লো। তারই প্রেরণাতে আরবভমিতে বুদ্ধির মুক্তি ঘটলো এবৎ জ্ঞানচর্চায় 
তার দান অসামান্য হলো। আবু রস্থদ € ইউরোপে তার নাম ছিল আভেরস ), 
আল গাজালী ও অন্থান্ত দার্শনিকগণ যুক্তিকেই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে নিদেশি 
করলেন £ আল্লাহ বোধ্য, ছুজ্ছেয় নন--ক্কার কাজের ভেতর দিয়ে বাস্তব- 
জগতের মাধ্যমে তাকে জানতে হ'বে এবং সেজন্তে অনুসন্ধান চালাতে হবে, 
এই তার! প্রচার করলেন; গ্রীসের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরহ্ুশীলন ক*রে তার 
তার যুক্তিবাদ বন করলেন £ জ্ঞানচর্চায় তাদের নিকট ইউরোপের--তথা৷ 
জগতের খণ বিপুল হ'লো। এতটা স্বাধীনতা কিন্তু মুসলিম রাষ্্রপ্রধানগণ 
সহ করলেন না £ বিশেষ ক'রে আভেরসকে অসীম নিগ্রহ সহা কবতে হয়েছিল। 
তবু তারা বে ”'ববেশ তৈরী কবেছিলেন তাতে জ্ঞানচর্চ মুক্ত গতিলাভ করলো £ 
ইবাণে সুফশ সাধনার উৎপত্তি হলে! £ তার সমন্বযী প্রভাব ভারতেরও শিক্পে, 


সাধনায়, স্থাপত্যে চিরন্থায়ী কপ ধবেচে। ওমর থৈয়াম যখন লিখলেন £ 
বুড়ে। থৈয়মের সাথে 
এসো £ 
এসো আজ মোরা আনন্দ করি, 


এই জানি শুধু নিশ্চয় করি? 
জীবন উড়িয়া যায় 
শুধু এ নিশ্চিত হায় 
মিছে সব কিছু আর 
ফুটিল যে ফুল একবার 
যখনি ঝরিল সে 


চিরতরে মরিল সে। 
তখন এই জীবনকে একমাত্র সত্য জেনে একে প্রতি পলে ফুটিয়ে তোলার 


আহ্বান জানালেন £ সে জীবন শুধু সুরা ও নারী নিয়েজীবন নয় £ গভীরতম 
সৌন্দর্যা্ুভূতিতে সার্থক জীবন । মানুষকে আহ্বান জানালেন তিনি তত্বজ্ঞানীদের 
পরিহার করবার, তথাকথিত অধ্যাত্মতত্বের ধৌয়াটে জ 
এই জীবনই সত্য আর সব মিথ্যা ; থাকুন সুজ 


থাকুন তত্ব শিরোমণিদের মাথায়-_হায়রে মিছে, 
বানীতে হ'লে মানুষ ও জীবনের নিঃশেষ মিলন 
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খুষ্টপ্র্ম ও মানবতাবাদ 


মানবিকতার সাহাধ্যে মানবতাবাদের সঙ্গে একট! বোঝাপড়ার চেষ্ট। খুষ্ট- 
ধর্মের গতি প্রকৃতিতে বিশেষ ক'রে লক্ষ্য কর! যাঁয়। বস্তত এই চেষ্টাচ্ছলেট 
ৃষটীয়্ সম্প্রদাযন থেকে উপসম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়েচে। ওল্ড টেষ্টামেণ্টেও এই পাধিব 
জীবনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সলোমনের গান ও এক্রেজিয়েসটিকৃস 
নামক গানছটিতে প্রেমের ও জীবনের জয় গীত হয়েচে । আমসামগ্নিক দুর্নীতি 
ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উন্দ্দী ধর্মগুরুদেব প্রতিবাদের বাণী এখনও লিপিবদ্ধ 
আছে। নিউ টেষ্টামেন্টে কিন্তু মানবতাধাদের সমর্থক কিছুই নেই। ধীপ্ত 
ঘে পরোপকাঁর, মানু-ষর সৌভ্রাত্র বা! পৃথিবীতে শাস্তির ৬পর জোর দিয়েছিলেন 
তার বহুবিধ সুফল হয়েচে-_বস্তত তার জীবন ও বাঁণী মানুষের জীবনে 
ম'নবিকতার চরম স্বাক্ষর রেখে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। পিত' 
পুত্র ও পবিত্রাত্মা-ত্রিমৃতিরূপে কল্পিত যে ভগবান তাব, বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
থুষ্টান ধর্মলোকের ভেতরেই আত্মপ্রকাশ করলে সেখানে মানবতার 
সেঈ প্রথম প্রকাশ বলা যেতে পারে। চতুর্থ "শতাব্দীতে এরিয়ান নামে 
একজন পাদ্রী এই মত ঘোষণা করলেন যে ধীগুর দেহমন মানবীয় 
গুণাবলীতেই গঠিত ছিল: তাঁর উপর ইশ্বরত্ব আরোপ করার কোনো 
সংগতি নেই । যীস্ুধুষ্ট মা* "যর ইতিহাসের অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সমসাময়িক 
হরননীতিবিচ্যুতির বিরদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন এবং মানবজাতির 
জন্যে আত্মদানের মহৎ দুষ্টাস্ত রেখে গেছেন-_-এ+ কথাই বললেন এরিয়ান। 
মানবীয় পর্যায়ে যীশুর জীবনের মৃল্যনির্ধারণের সেই হয়েছিল স্থচন|। 
্ব্টায় যাজকসম্প্রধায় সরকারীভাবে এ মত অবৈধ ঘোষণ! করলেন । 

তবু এ' মত চেপে রাখ! গেলে! না । মিগুয়েল সাভিটাস ঘোষণা করলেন 
যে ত্রিমূত্তি পরিকল্পনা একাধারে কুতর্ক ও পাগলামীর উপর প্রতিষ্ঠিত, 
ধর্মগ্রন্থে এর কোনে! উল্লেখ নেই। আসলে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। 
ক্যাথোলিক ও প্রোটেষ্টা্ট নামক উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর এ মত এবং 
যে বইয়ের মাধ্যমে তার এ মত প্রচারিত হয়েছিল তা নিষিদ্ধ করেছিলেন । 
পোপের শাসন ও শাস্তি তখন ছিল বড়ে। নিদারুণ ২ সানিটাঁস তা' কোনোক্রমে 
এড়াতে পারলেন-_কিন্তু পড়লেন গিয়ে জেনেভাতে জন ক্যালভিনের হাতে £ 
ক্যালতিন ছিলেন সেখানকার একচ্ছত্র নায়ক ও প্রোরেষ্টযাপ্টদৈর পোপ-স্থানীয়। 


২ মানবত'বাদ 


সেখানে সাণিটাসের বিচার হয়, এবং ১৫৫৩ সালে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা 
হলো: তার প্রাণের ভম্মাবশেষ থেকে উৎপন্তি হয় ইউনিটেরিয়ান আন্দোলনের 
-ঘে আন্দোলনের মর্মকথা এই যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, মানবিকতাই যীষ্ড 
খুষ্টের প্রাণ £ অমান্ষিকতার স্থান নেই তার মধ্যে। এই বাণীকেই ভাষ' 
দিয়েছিলেন সিবাসটিয়ান ক্যাসটিলিও £ ১৫৫১ সালে প্রকাশিত তাঁর “সহন- 
শীলতার পক্ষে ইস্তাহ্ার” মাঁনবতাবাদের ইতিহাসে অত গুরুত্বপূর্ণ স্কান অধিকার 
ক'রে আছে। ক্যাসটিলিও ক্যালভিনের দ্বারা আরৃষ্ট হয়েই জেনেভাতে 
এসেছিলেন; কিন্তু ক্যালভিনের গোড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাতে 
ক্যালভিন তার চ।বু- ক্ষড়ে নিলেন এবং জেনেভা থেকে বহিস্কৃত করতেও 
দ্বিধা কব্লেননা । এর পরে অতীব ছুঃখদারিদ্র্যে ও জীবিকার জন্তে কঠোর এক- 
ঘেয়ে পরিশ্রমেই ঠা'র দিন কাটে । এ অবস্থার মধ্যেই তিনি সাভিটাসেব 
হত্যার প্রতিবাদে ইস্তাহার রচনা ও প্রকাশ কবেন। একাস্ত ভগ্রস্বাস্থ্ে ও 
দনাবস্থায় মাত্র আটচপ্লিশ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হর। তা নী হ'লেও 
হয়তো শক্রর চক্রান্তেই তাকে প্রাণ হারাতে হতো। মৃত্যুর পর হার 
চিন্তাধারা রাষ্রনৈতিক ও দা'্দনিক চিন্তায় এবং রাষ্ট্রিক ইতিহাসে গভীর প্রভাব 
বিশ্তার করেচে। 


ইউনিটেরিয়ান আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে; আমেরিকায় এর 
অগ্ঠতম নেতা ছিলেন বিখ্যাত মনীষী ও লেখক এমার্সস। এই আন্দোলন 
থেকেই ধর্মীয় মানবতাবাদ নামক মতবাদের উদ্ভব হয়ঃ ১৯৩৩ সালে তারই 
পক্ষ থেকে “মানবতাবাদী ইস্তাহার” প্রকাশ এক ম্মরণীয় ঘটনা । ধ্মীয় ব্যাপারে 
ব্যক্তি-ম্বাধীনতাই ছিল এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র £ মানবপ্রকৃতির মূল্য ও গৌরব, 
মানবজীবনের পবিত্রত। তাতে বিজ্ঞাপিত হ'লো £ গৌড় খুষ্টধর্মে মানুষকে যে 
অনুশ্ত শক্তির ক্রীড়নক ও ধরাধামে সে শক্তির যারা প্রতিনিধি তার্দের দাস বলে 
গণ্য করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলো । সাবজনীন খুষ্টধর্ম নামে 
আরেকটি মতবার্দও দেখা দ্িলো। তার কারবার ছিল সমগ্র মানবজান্তিকে 
নিয়ে। ভগবান সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তি দিয়ে পবিত্র আনন্দলোকে তাকে 
উত্তীর্ণ ক'রে দেবেন, এই ছিল সে মতবাদের মর্ম | 

ুষটধর্মের আভ্যন্তরীন গণ্ডীতে যে প্রোটেষ্টা্ট আন্দোলন হ'লো তার 
পক্ষেও এ দাবী কর। হয় ষে প্রচলিত খুষ্টর্শে বাহা অনুষ্ঠান ও অতি- 
প্রাকৃতিক শক্তির কৃপায় মুক্তিসাধনাই ছিল একাস্ত; তার পরিবর্তে 


মানবতাবাদ ২৩ 


এ আনোলনে সৎকর্ম ও নৈতিক উন্নতির উপর জোর দেওয়া! হলো। 
তাতেই খু ধর্ষে মানবিক ধারার প্রবর্তন হলে । সে ধার! বেয়ে যুক্তিঅনুসারী 
আর যেলব মতবাদ গ'ড়ে উঠলে! তাদের মধ্যে ডুয়েজিজম ব1 দ্বৈতবাদ প্রধান । 
এ+ মতের মর্মকথা! এই যে ভগবান আদিতে সব সৃষ্টি করেছিলেন বটে, কিন্তু পরে 
আর হস্তক্ষেপ করেননি ও করচেন না। বিশ্ব সেই থেকে প্রারুৃতিক নিযে 
আত্মবিবতিত হ'য়ে আসচে। কাজেই মানুষকেও নিজ চেষ্টা ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর 
নিভর করতে হ'বে। এই মত অষ্টাদশ শতাব্দীতে খুব প্রাধান্ঠ লাভ করেছিল। 
এর অন্ুবর্তীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করলেই এর তদানীন্তন প্রভাব উপলন্ধি 
কর! যাবে ঃ স্যার আইজাক নিউটন, ভলটেয়ার, জার্মানির জি, ই, লেসিং, মাফিন 
রাষ্্রনেতা টমাস জেফাবসন ৪ বেঞ্জামিন ফাঙ্কলিন, মাফিন চিস্তানায়ক টমাঁস্‌ 
পেউন। জেফারসন বলেছিলেন ঃ যুক্তিই একমাত্র অবলম্বন, যুক্তিঅনুসারে 
প্রয়োজন হ'লে ঈশ্বরের অন্তিত্ও অস্বীকার করতে হবে। জর্জ ওয়াশিংটন 
এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাষ্্পতি জন গ্যাডামসও দ্বৈতবাদের প্রতি বিশেষ 
স্ান্তভূতিশীল ছিলেন। ফরাসী বিপ্রবের প্রতিক্রিয়াতে আমেরিকার 
বাক্তনৈতিক ও বৃদ্ধজীবি মহলে রক্ষণণীলত' ফের জার ধরে এবং দ্বৈতবাদের 
প্রভাব কমে যাঁয়। “কন্ত কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে খুষ্টধর্মের মানবিক 
রূপ পারলৌকিক তত্বকে ছাপিয়ে ফুটে ওঠে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য কৌঁয়েকার সম্প্রদায় । তাঁদের অন্য নাম বন্ধু সম্প্রদ্ধায়। কোয়ে- 
কারের ত্রিমুতি পরিকল্পনাতে বিশ্বাস করতেন না। লৌকিক ধর্মের পরিবর্তে 
ব্যক্জিগত কর্মপ্রেরণার উপরই তাঁদের ক্শস ছিল। তাঁরা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম, অনুন্নত জাতিদের উন্নতি বিধাঁন, জেলের বন্দীদেরে যাতে ভালো 
ভাবে রাখা হয় তার চেষ্টা, জঙ্গীবাদের ও যুদ্ধের বিরোধিতা প্রভৃতিতেই 
আম্মনিয়োগ করেছিলেন । ধর্মসম্প্রদায় পরিচালনার কাজে তারাই প্রথম 
মেয়েদেরে পুরুষদের সঙ্গে সমানাধিকার দেন। আদর্শের সন্ে সংগতি 
রেখে তারা অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। তাদ্দের কর্মপ্রণালী অবৈধ 
বিবেচিত হলো, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও বিপজ্জনক বলে গণ্য হতো] । 
উইলিয়াম পেন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য £ নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের দরুণ 
যার] লাঞ্চিত তাদের অন্তে তিনি এক উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন । তাঁকে 
বারবার কারাজীবন যাপন করতে হয়েছিল, নয় মাস কাল টাওয়ার অব লগ্নে 
নির্জন কারাবাসও করতে হয়-_তবু নিজের মতামতে কোন ম্মাপোষ করেন নি। 


২৪ মানবতাবাদ 


আমাদের সময়ে হোরেস আলেকজান্দার, মিস আগাথা হারিসন প্রমুখ 
কোয়েকারদের ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি সহানুভূতি এবং যুদ্ধ, দুভিক্ষ 
ইত্যাদির সময়ে এদেশে পেবাকার্ধের কথাও এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়ে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রী নামে এক সম্প্রদ্ধায় ইংলগ্ডে কিছুট। 
প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। কালণইল এদেরে প্রেরণ। যুগিয়েছিলেন £ চালস 
কিৎসলী নামক লেখক ছিলেন এদের অন্যতম নাস্চক। কিংসলী লিখেছিলেন 
যে বাইবেল গরীবদেরে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার জন্তে আফিমরূপে ব্যবহৃত হয়েছে 
কালশমাক্স” ধর্মসন্বদ্ধে যে ভাষা! ব্যবহার করেছিলেন কিংসলীর ব্যাখ্যার সঙ্গে 
তার আশ্চর্য মিল 4০৮১, | কিংসলী বললেন -_দরিদ্রর্দেরে বলা হয়েচে যে 
বাইবেলে মান্ধষের প্রতি ধৈর্যধারণের অন্তশাসন রয়েচে ; কিন্তু স্বাধীনতার 
প্রতিশ্রতিও যে রয়েচে সে কগা বলা হয়নি । সম্পত্তিবানর্দের অধিকার ও 
এমিকদের কর্তব্যসম্বন্ধে বলা হয়েচে ; কিন্কু এ কথা বল! হয়নি ষে সম্পর্তি- 
বানদের কর্তব্য ও শ্রমিকদের অধিকার সম্বন্ধে বাইবেলে তার দশ গুণ বেশী 
বলা আছে। খ্্রীষ্টায় সমাজতন্ত্বাদ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্টান্ত দেশেও বিস্তার লাভ করে । 

শুধু খ্বইধর্মে নয়, অন্তান্ক ধর্মেও মান্ষের ছুঃখ দূর করার অনুশাসন 
রয়েচে। মানবতাবাদীরা অতিপ্রারকৃতিক কোনে শক্তিতে বিশ্বাস করেন ন", 
কিন্ধ'যারা তাতে বিশ্বাস করেন তার] মানুষের ভালোর অন্ত যা কিছু ভাবেন 
ও করেন তার সঙ্গে তাদের যোগ রয়েচে। এ কথা সত্য যে ধর্মীয় ভাবধারা 
ও কর্মও রক্ষণশীলতারই সহায়ক হয়েচে; কিন্তু তার মধ্যে যাঁরা মানুষের 
ভালোকে বড়ো৷ ক'রে দেখেচেন তারা৷ অপূর্ব সাহস ও ত্যাগের দৃষ্টাস্তও রেখে 
গেছেন। অসংখা লোক মানুষের বিবেকের ও ধর্মের স্বাধীনতার মর্যাদ' 
রক্ষার জন্টে আত্মদান ক'রে গেছেন। গণতান্ত্িক অধিকার ও ব্যক্তিম্বাধীনতার 
দীর্ঘ সংগ্রামে তাদের অব্দানও অনন্বীকার্ধ। এ কথাও সত্য ষে প্রত্যেক 
ধর্মেই নিজেকে অতিক্রম ক'রে অপরের সেবার কথ! বল! হয়েচে এবং সভ্যতার 
ইতিহাসে এই আদর্শের বিশেষ প্রভাব রয়েছে । 

কিন্ত তা'ও পু হতে পারে মানবতার দ্বারা ঃ নিছক মানবিকতায় ত1 কখনো 
হবার নয়। তার প্রমাণ এই যে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন জাতি ও দেশের ভেতর 
ভেদ ও সংঘাতেরই সৃষ্টি করেছে--যদিও অনেক সময়ে বল! হয় যে বিভিন্ন 
ধর্মের মুলবস্ত এক। বিভিন্ন ধর্ম দুরে থাকুক, একই ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন 
সম্প্রদ্দায়ের মধ্যেও 'অনৈক্য ও সংঘাত নিদারুণ হতে দেখা যায়। তৃষ্টান্ত- 


মানবতাবাদ ২৫ 


স্বরূপ খৃষ্টীর সম্প্রনা় ও উপসশ্প্রদায়দের কথা বলা চলে। অন্ঠান্ত ধর্ম সম্বন্ধেও 
সেই একই কথা £ তাদের পরম্পরের মধ্যেও সংঘাতই বড়ো কথা £ প্রক্য বা 
ভ্রাতৃত্ব নয়। ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দমুসলমানের হ্বন্দ ও তার রাজনৈতিক 
ফলাফল এ' প্রসঙ্গে উল্লেখ না ক'রে উপায় নেই। রাজনৈতিক কারণে এ, 
দ্বন্দের উদ্ভব, অর্থনৈতিক কারণ এতে ইন্ধন যুগিয়েচে--এ” সব যুক্তি মেনে 
নিলেও এ' কথা স্বীকার না কঃরে উপায় নেই যে ধর্মকে এ' দ্বন্দের উপলক্ষরূপে 
ব্যবহার করা হয়েচে £ তাতে ধর্মের অন্তর থেকে বা! ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে 
কার্যকরী কোনে! বাধাই আসেনি । ধর্মের মর্মে মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী 
নিহিত আছে ব'লে যে দাবী করা হ'য়েথাকে তা অবাস্তব প্রমাণিত হয়েচে। 
বোঝা গেছে যে সে বাণী জীবন্ত, প্রাণবন্ত নয়। কার্ষেই এ' সত্য অস্বীকার 
কর। বৃথ! যে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আশ্রয়ের প্রয়োজন মেটাতে 
পারেনি £ ধর্মীয় মানবিকতাও ব্যর্থ হয়েচে। অৃশ্ত বিধির উপাসকগণ যেখানে 
পরস্পর হানাহানিতে মত্ত, তাদের উপাসনাবিধি থেকে মিলে মিশে থাকবার 
কার্যক্রম খুঁজে পেতে অসমর্থ হয়েচে সেখানে একমাত্র ভরসা মানবতাবাদ ঃ 
মানুষকে ভিত্তি করে» মানুষকে কেন্দ্র কা'রোর্”' মানুষকে বড়ো ক'রে এবং অন্ত 
সব মানুষের সঙ্গে সমান ক'রে যে জীবননীতি- তাই মানুষকে রক্ষা করবে, 
এই একমাত্র আশা । এ জন্তেই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ মানবতাবাদকে সরকারী- 
ভাবে গ্রহণ করবার প্ররস্তান উঠেছিল । আমাদের এ' উপমহাদেশকেও ধর্ম 
রক্ষা করতে পারেনি £ যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ভারতের প্রাণ বলে আমর! 
বিশ্বাস ও দাবী ক'রে থাকি, তাশ্ে সমর্থন কর! দূরে থাকুক-_-তাকে ধ্বংস 
করতে চেয়েছে, রাষ্রিক ক্ষেত্রে তাকে পরাস্ত করেচে। অথচ সে সমন্বয়ের 
বাণী মানবতার বাণী ছাড়া কিছু নয়। মানুষের স্ুুখছুঃখ আশানিরাশাকে 
একত্র গেঁথে যে মানবিক মুল্যবোধ তাকে শাস্তি দেয়, সাস্তনা ধের, 
সমন্বয়ই তার মর্মবাণী। অন্তপক্ষে আমরা তো দ্রেখচি ধর্মগত বিভেদ লক্ষ 
লক্ষ লোকের প্রাণহানি, সর্বস্বহানি ঘটালে £ মানুষের ছঃখের পাত্র ষোলকলা 
পূর্ণ করে দ্বিলে, অন্তরবাইরের কোনে! আশ্রয় তার থাকতে দিলেন । তাইতে! 
এ' সবনাশের স্চনাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন £ 

“ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে 

অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে? 

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর, 
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ধামিকতার করেনা আড়দ্বর, 
শ্রদ্ধা করিয়। জালে বুদ্ধির আলো, 
শান্ম মানেনা- মানে মানষের ভালো। 


বিধর্মী বি মারে পরধর্মেরে, 

নিজ ধর্মের অপমান করি ফেটে: 

পিতার নামেতে হানে ভার সন্তানে, 

আচার লইয়! বিচার নাহিক জানে, 

পৃ্।'/ছে তোলে রক্তমাথানো ধৰা ; 

দেবতার নামে এযে শয়তান ভজা1” 

কিন্ত এ, দেবতাই বা! কেমন যে শয়তানকে জয় করতে পারলেন না? এর 

উত্তর যদি এই হয় যে মানুষ তার কর্মফল ভোগ করচে তবে বলবে মানুষ 
'ঠা' হ'লে নিঙ্গের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করচে-_এবং তাইই মানবতীবাদ্ | 
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শ্রীসীয় মানবতাবাদের প্রায় ছু'হারজার বছর পর ফের বুদ্ধির মুক্তির ডাক 
এলো £ এলো ইতালীতে £ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছুকুলভাঙ্গা প্রলয়জাগা যে 
আন্দোলন জাগলো! সে ডাকে, তার নাম পুনরুজ্ঞীবন বা রেনেস। আন্দোলন । 
বিশেষ ক'রে ইতালীতে যে এমনধারা আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করলে, তার 
কারণ ছিল। গ্রীসের দার্শনিক ছুই ধার।--ষ্টোইক ও এ্পকিউরান-_ রোমে 
এসেছিল প্রত্যক্ষভাবে এব২ পৌন্তলিক রোমের জীবনদশনে সহজভাবে মিশেছিল। 
ষ্টোইক ও এপিকিউরানদের মধ্যে বথেষ্ট প্রভেদ ছিল; কিন্তু ষ্টোইকেরাও জীবনে 
ুক্তর স্থানের উপব জোর দিতেন, বলতেন ষে বিশ একাধারে ঈশ্বর ও 
জড়পদার্থের উপাদান নিয়ে গঠিত; অঙএব প্রকৃতির সঙ্গে সামগ্জস্ত করে বাচতে 
হবে ঃ প্রকৃতি যেহেতু যুক্তিঅনুসারে চলে, মান্ুষকেও তাই চলতে হবে। 

একদিকে দার্শনিক চিস্তাধারায় মুক্তবুদ্ধির অন্রশীলন, অপর দিকে আরব 
পগ্ডতধের যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিস্ত/-এই ছুই মিলে রেনেসাব জমি 
প্রস্তুত করেছিল। আরবরা গ্রীসের বৈজ্ঞানিক" চিস্তাধারা গ্রহণ করে তাকে 
পররিস্ক/ট ক'রে তুলেছিলেন । আরবদের চিন্তাধারা স্পেনের মধ্য দিয়ে গিয়ে 
ইউরোপকে আঘাত করে। দাশনিক আভিসিনাই প্রথম বিশ্ব ও বিশে 
আভ্যন্তরীন যা কিছু তাদ্র পারম্পবিক সম্বন্ধ বিষয়ে প্রন তোলেন। আরব 
পার্শনিকগণ হাতেকলমে পরীক্ষা দ্বারা সত্য নির্ধারণের উপর জোর দিয়েছিলেন । 
নবম শতাব্দী শেষ হবার পুবেই গ্রীক টৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সবই আরবীতে অনূদিত 
হলো। আভেরোসের কথা পুর্বে বলা হয়েচেঃ আরব দার্শনিকদের 
মধো তিনি ছিলেন শ্রেষ্ট, মধ্যযুগে তিনিই আরোস্ততোলীয় চিন্তার শ্রেষ্ঠ 
ব্যাখ্যাতা বলে গণ্য ছিলেন । তিনি বলতেন ঃ মানুষের মগজের মৃত্যু আছে, 
আত্মারও শেষ আছে £ কিন্ত মুক্ত বুদ্ধির মৃত্র্য নেই। অতএব মুক্তবুদ্ধির সাহায্যে 
মানুষ স্যষ্টির নাগাল পায়, অনাদ্িঅনস্তের স্পর্লাভ করে। আভেরোসের 
যুক্তিবাদে আরব চিন্তাধারার মর্ম নিহিত রয়েচে, স্পেনের ভেতর দিয়ে তার 
প্রভাব ইউরোপের চিন্তাধারায় বিস্তারিত হলো । রোজার বেকন ও এ্যাঁলবার্টাস 
ম্যাগনাস ছিলেন মধ্যযুগের ইউরোপের চিন্তানায়ক £ সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকও 
“ছলেন তাদের প্রায় সমপর্যায়ের লোক । তারা ছিলেন আভেরোসের মন্ত্রশিষ্য ৷ 
গোড়া খ্রী্টায় সম্প্রদায় আভেরোসের মতবাদ্কে সব অধাঁতিকতার মুল ব'লে 
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অভিশাপ দিলেন, কিন্তু এই মুক্ত বুদ্ধির বাণীই ্টোইকদের যুক্তিবাদ ও 
এপিকিউরানদের মুক্ত জীবনের বার্তার সঙ্গে মিশে রেনেসার পথ প্রস্তুত করলে। 
রোজার বেকনই পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার্ধিকে 
সে সময় যাছুবিগ্কা ব'লে গণ্য কর হ'তো; সেহেতু বেকনের বিরুদ্ধে যাছ দেখাবার 
অভিযোগ আনা হয়েছিল । এ্যালবার্টাস ম্যাগনাস রাসায়নিক পরীক্ষার্দি করতেন 
অবশ্ঠ সে বিস্যা তখন অনেকটা আদিম পর্যায়ে ছিল । তা'' ছাড়া তিনি উত্ভিদ- 
বিদ্ভারও অনুশীলন করেছিলেন এবং সে বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন। 
এ' জন্ত তিনিও যাদুকর নামে অভিহিত হয়েছিলেন । অবশ্ঠ দর্শনে ও ধর্ম- 
বিদ্ালোচনায়ও তার ।ন এব উচু ছিল। রেনেসণ1 আন্দোলনের স্ত্রপাত হয় 
দৃক্ষিণ ইতালীতে; কারণ, আরবদের সঙ্নে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগ সে 
অঞ্চল দিয়েই রক্ষিত হচ্ছিল। সালার্নে। ছিল বিজ্ঞানচর্চার এক শ্রেষ্ট কেন্ত্র। 
সারা ইউরোপের চিকিৎসাবিগ্ভার্থী ছাত্রেরাও সেখানে যেতো । কারণ, 
হিপোক্রেটিস ও গ্যালেন গ্রীসে চিকিৎসাবিগ্ার যে জ্ঞান রেখে গিছলেন তাও 
তাদের আরব ছাত্রেরাই মার্জিত ও পরিবধিত করেছিল। ইসলাম ধর্ম আরব- 
জগতে জ্ঞানচচার যে ব্যাপক প্রেরণ! স্থষ্টি করে, তারই ধার! বেয়ে সেখানে 
পৃতন সত্যতা গ+্ড়ে ওঠে এবং তা' ইতালীতে স্বীকৃতি লাভ করে। আরব 
মনীধিগণই থেইলস্, পীথাগোরাস, ডেমোক্রিটস, হিপোক্রেটিস, ইউক্লিড, 
আকিমিডিস এবং প্রাচীন গ্রীসের অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক চিস্তাবীরদের জ্ঞানের 
ভাগ্ার পুণকদ্ধার করেন। আভিসেনা, আভেরোস প্রমুখ আরব পণ্ডিতের! সে 
ভাণ্ডার থেকে আহত জ্ঞান স্ুুবিস্তন্ত, সুসংবদ্ধ ও পরিবধিত করেছিলেন। তারই 
সুত্র ধরে আল গাজালী বললেন : ইন্দিয়গ্রাহ না হ'লে জ্ঞান জ্ঞানই নয়, সে 
জ্ঞানেরও বুদ্ধিই একমাত্র কষ্টিপাথর। আর ছিলেন আবুবকর : তিনিই প্রথম 
বলেছিলেন যে হৃর্য চারিদিকে থুরচে টলেমির এ' মত সত্য নয়--বলেছিলেন 
কোপানিকাসের আবিষ্কারের তিনশত বছর আগে। বিজ্ঞানচর্চার সুত্র ধ'রে 
ধমীয় চিন্তার উপরও আরবগণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । একেশ্বরবাদ থেকে 
বৈজ্ঞানিক সুত্র ধরে, স্থষ্টি যে নিজস্ব নিয়মেই চলচে এ মতে পৌছুতে বেশী দেরী 
হ'লোন। £ ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে কম্পনাও শিথিল হলে; অতিপ্রাকৃতিক শক্তির 
আধিপত্য থেকে মানুষের মুক্তির হৃচনা ঘটলে! । 


এই চিন্তাধারা অবশ্ঠ সারা ইউরোপেই বিস্তৃত হয়েছিল, শুধু ইতালীতে নয় । 
রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে শুরু ক'রে নবম শতার্বীতে সম্রাট শার্লামেনের 
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অভূদ্যয় পর্যস্ত ছিল ইউরোপের অন্ধকার ঘুগ। তারপর থেকেই ইউরোপ আবার 
তার সংস্কৃতির ধারা খুজে পায় £ গৌড় ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে ওর বিরোধ উগ্র হয়ে 
উঠলো । স্কোটাস এরিজেনা বললেন যে জড়পদার্থ ও ঈশ্বর একই সঙ্গে রয়েচে : 
প্রকৃতি এবং মহাকালের অস্তিত্ব একই সঙ্গে চলেচে ঃ তাদেরই মধ্য থেকে বুদ্ধিরও 
উদ্ভব হয়েচে। শাল্ীয়, ধর্মীয় অনুশাসন এসেচে তার পরে এবং বুদ্ধিকেই 
অবলম্বন ক'রে । অতএব বৃদ্ধিই অগ্রগণ; শাস্ত্রীয় অনুশাসন নয়। 

প্যারী বিশ্ববিষ্ভালয়ে এরিজেনার ছুই শিষ্য রসেলিনাস ও পিট'ব এ্যাবেলার্ড তাঁর 
মত প্রচার করেন। এ্্যাবেলার্ড এ সম্বন্ধে যে বই লেখেন তা বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করে। রসোলিনাস বলেন ষে খ্ীষ্টায় ত্রিমৃতি পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবের 
কোন সম্পর্ক নেই। প্রাণ দিয়ে তাঁকে তার মতের মুল্য দিতে হয়। এ্যাবেলার্ড 
উশ্রামিক দ্বেশ স্পেনে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। যে জ্ঞানতপস্বীরা অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপন করেছিলেন, তারা প্যারীতে পড়াশুনো করে এসেছিলেন । 
এহেন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র আরও অনেক গড়ে উঠলো। যে মুক্ত বুদ্ধিতে 
রেণেলার উদ্ভব, তার প্রথম শ্ফরণ এ' সব কেন্দ্রে হয় বললে ভুল বলা হবে না। 
মানুষের বৃদ্ধির মর্যাদা স্বীরূতি পেলে । 

অবিলম্বে কিন্তু এ জ্ঞানচচা নিছক পাগ্ডত্যের খেলাতে পরিণত হলো । 
কী ক'রে ইতালীতে এ' জ্ঞানানুসন্ধান নৃতন প্রাণবাণী খুঁজে পেলে! তা পূর্বে 
বল! হয়েচে। কিন্তু সে দেশেও পাড,য়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পু'থিগত জ্ঞানচর্চারই 
প্রাধান্ত ছিল। ইতিমধ্যে গ্রীষ্টা় ধর্মসংস্কার আত্মরক্ষার তাগিদে আরও 
কঠোর হঃলো-_বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে একার্থক হ'য়ে দাড়ালে!। ছুনিয়াট। 
দুঃখের জায়গা; জীবনের যা কিছু সব বজন করতে পারলে তবে ভগবাঁনকে 
লাভ করা যাবে। এ হেন জীবন দর্শনে মানুষের মতো! বাঁচবার প্রেরণ! 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; থাকে শুধু মুনিষির মতো জীবনযাপনের আদর্শ, 
এবং যেহেতু সাধারণ মানুষের পক্ষে এহেন আদর্শে জীবনযাপন করা সম্ভব 
নয়, সেহেতু খ্রীষ্টায় সমাজ মিথ্যায় ও কপটাচারে ভরে উঠলো । এ' ভাবে 
ইউরোপ দ্বারণ এক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটে এসে ঠেকুলো । 

এরই ফলে পুনরায় অভ্যুর্থান ঘটে মানবতাবাদের £ বলা হয়, ভগবান 
মানুষকে নিজের প্রতিরূপ ক'রে স্থষ্টি করেচেন- গ্রষ্টায় শাস্ত্রোক্ত এই বাণী 
যদি সত্য হয় তবে এই দ্বেহকে কিছুতেই অপবিত্র বলা যেতে পারে না, এর 
কামন'-বাসনাও কখনও অপবিত্র নয় । * মানুষ প্রকৃতিরই অংশ কাজেই প্রকৃতি 
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আমাদেরে য1 দিয়েচেন তা ভোগ করা পুণ্য, না করা পাপ। অতি-প্রারুতিক 
শক্তির অস্তিহ্থ কল্পনা ক'রে তার উপর নির্ভরশীল যে সুনীতি ঢর্নীতি দা করানে' 
হয়েছে তার স্থলে প্ররুতির সবে সুসমঞস নীতির প্রতিষ্ঠা করলে মানবতাবাদ । 
বেচে থাকার আনন্দ, বাচবার জন্তেই বাচা, জীবনকে সর্বদিকে ফুটিয়ে নিজের 
সুমমস্থিত বাক্তিত্ব গড়ে তোলা, এই দুনিয়ায় যা কিছু হচ্চে তাঁর সব কিছুতেই 
আনন্দ বা বেদনা বোধ করা--সার্জজনীন মানষের এই আদর্শই আবার 
মাননষের চোখের সামনে, মনের সামনে ভেসে এলো । তার অনুষক্ররূপে 
এলো ক্যাগোলিক যাজক সম্প্রদায়ের বিকদ্ধে বিদ্রোহ, জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ কবাব 
বিকদ্ধে গ্রাতিবাদ । ০, প্রতিবাদ প্রচলিত খ্রীষ্টায় ধর্মবিশ্বাসের এই ধারণা 
বিরুছে যে মানুষ স্বভাবতই নীতিবজিত, তার মন অক্ষম । সে বিদ্রোহ 
এই বলে যে, মান্তষের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মিক সম্পদ রয়েচে_তারই সাহায্যে 
তাকে এ জীবন ভোগ ও পুর্ণ কবতে হবে £ মুত্র পর কী আছে বা নাই ত। 
নিয়ে মাথা ঘামাবার এবং তা দ্বারা মান্রষের গ্ঠায় অন্তায় নির্ধারিত করবাব 
কোনে যৌক্তিকতা নেই। 

এই মতবাণ পেগেন অর্থাং শ্রীণধর্মবিরোধী পৌত্তলিক মতবাদের সমগোত্রীয় £ 
প্রচলিত কোনো ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এর মিল ছিলন।। প্রাচীন সাংস্কৃতিক 
এতিহবোর পুনরাবিষ্কার হ'তে এই মতবাদের সৃষ্টি ঃ কোপানিকাসের 9 শী- 
কেন্দ্রিক বিশ্বাবিষ্কাবের মতোই বিরাট সে আবিষ্কার । এ জগৎ আর দ্বঃথের 
জগৎ বলে গণ্য রইলোনা, ভঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে পরলোকে যাবার রাস্তা 
ক+বে দেওয়। ছাড়া এ জগতের আর কোনো সার্থকতা নেই-_-এ ধারণ! বাতিল 
হ'লপো। এ জগৎ স্বভাবজ আনন্দ ভোগ করার জায়গা, যশ, সৌন্দর্য ও 
ঢঃসাহসিক কর্মকীতির স্বান_এ মত গৃহীত হ'লো। শিল্প, কবিতা, আনন্দের 
প্রাবনে ভেসে গেলে! বহুশতাবীলালিত বৈরাগ্যবাদ । বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
এক ধরণের যুক্তিবাদী চর্চ1 হচ্ছিল বটে £ কিন্তু তীরও মর্মকথা ছিল এই যে 
বিশ্বের রথচক্র একটা স্নি্দি নিয়মে চলেচে, মানুষ তার মধ্যে চাকার 
পাকিতে একট' বাঁধা স্বরূপ £ আর কিছু নয়। রেনেসা এই মতেরই বিরুদ্ধে 
বলিষ্ঠ প্রতিবাদ । 

কিন্তু প্রাচীন এ্তিহোর পুনরাবিষারের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও এর 
মধ্যে পুরাতনে ফিরে যাবার কোনে! কথা৷ ছিলন1। প্রাচীন গ্রীসীয় সংস্কৃতিতে 
মানুষের নীতি জ্ঞানের ও বুদ্ধির যে স্বাধীনতা ছিল, মানুষকে ও তার মুক্ত 
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বুদ্ধিকে যে মর্যাদা দেওয়! হ'তো, তা' চাপ! প'ড়ে গিয়েছিল ধর্মীয় অনুশাসনে, 
আচ্ছন্ন হয়েছিল পাণ্ডিত্যের বাগ-বিস্তারে--তাকে ফিরিয়ে এনেই হ'লে! রেনেপার 
উদ্তব। তা? না আন্লে পর বিজ্ঞান বা দর্শন কিছুতেই কোনে! অগ্রগতি আর 
সম্ভব হচ্ছিল না। এীতিহাসিকদের মতে বিখ্যাত সনেটলেখক পেট্রাককে 
দিয়েই রেনেসার যুগ শুরু হয়: দেখ! দেয় নতুন যুগের মানুষ__সে মানুষ আত্ম- 
দর্শন করে, নিজের আদর্শ নিজেই বেছে নেয়, নিজের মনকে সে আদর্শোপযোগী 
ক'রে গড়ে তোলে। মধ্যযুগের মানুষের জীবন ছিল শুধু মৃত্যুর জন্তে প্রস্তুতি। 
রেনেসার মানুষ নিজ ভাগোর ওঠাপড়া উপলব্ধি করলে, জীবনের বাধাবিদ্বের 
হিসেব নিলে, প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করলো, জ্ঞানবিজ্ঞান যা' 
কিছু ছিল সব আয়ত্ত ক'রে নিলো, নিজেকে সবদ্িকে ফুটিয়ে তোলবার সংকল্পে 
ব্রতী হ'লো। তারপর ইউরোপের সংস্কৃতি ফরাসী বিপ্লব পর্যস্ত রেনেস” 
থেকেই নিজের প্রেরণ! ও পাথেয় সংগ্রহ ক'রেছিলো। এতদিন বিদ্যাচ্চা 
আবদ্ধ ছিল ধর্মযাজকদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুলে ও বিশিষ্ট মগ্ডলীসমূহের মধ্যে । 
রেনেসা এনে ধিল ব্যাপক জাগরণ, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ, মানুষের 
বাক্তিত্বের স্ষুরণ। রেবেসাতে মাঁনবতাবাদের পুনরত্যত্বয় হ'লো।। ব্যক্তির 
মর্যাদা! ছিল প্রাচীন সফিষ্ট, এপিকিউরান, ষ্টোইক ও প্রথম পর্যায়ের গ্রীষটীয 
চিন্তার অন্ততম অঙ্গ । রেনেসাতে ব্যক্তিসতার মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব পুনরায় 
স্বীকৃতি পেলে! । মানবতাবাদীগণ শুধু যে প্রাচীন প্রতিহ্ের ভিত্তিতে স্বাধীন 
বিচারবুদ্ধি ফিরিয়ে আন্লেশ ত"” নয়--ধর্মীক্ শতিহাকেও মুক্তবৃদ্ধি ও যুক্তির 
আলোকে বিচার করলেন। তাদেরই “ক্ষ থেকে, পিকো। ডেলা মিরাগ্ডোল! 
বলেছিলেন “ভগবান স্ষ্টি শেষ ক'রে মানুষকে অবাধ বিচরণ করতে দিলেন-__ 
বিশ্বের নিয়ম জানবার, সৌন্দর্য ভালোবাসবার, মহত্ব বুঝবার পুরে স্বাধীনতা 
মানুষের রইলে!। তিনি মানুষকে বললেন £ তুমি স্বর্গেরও নও, মর্তেযরও নও ঃ 
মর বা অমর কিছুই তুমি নওঃ নিজেকে গ'ড়ে তোলবার, নিজেকে অতিক্রম 
করবার পুরো ক্ষমতা তোমার রয়েচে। তুঁ'ম ইচ্ছা ক'রে পশুর স্তরে নেমে যেতে 
পারো!--আবার উঠে দেবত্বে পৌছুতে পারে। £ স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা নিজেকে গ'ড়ে 
তোলবার স্থযোগ শুধু তোমারই আছে। বিশ্বীবনের অস্কর তোমাতেই 
নিহিত রয়েছে ।” 


মানুষের সেই জরগানের বুঝি তুলনা নেই। মানুষের জয় মানবতাবাদের 
জয় : মানুষের জয়ই মানবতাবাদ £ আর কিছু নয়। 
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কেউ কেউ বলেচেন রেনেসা'র উদ্তব হয় বণিক শ্রেণী ও বুজোঁয়া সম্প্রদায়ের 
অভু্যু্থানের সঙ্গে সঙ্গে; তার্দের ব্যক্তিম্বাধীনতার প্রতীকরূপে। কিন্তু 
বাস্যব সত্যে এ” মতের সমর্থন মেলেনা। ইতালীর যে সব সহরে বন্দরে 
বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল, রেনেসা' সংস্কৃতিতে তাদের কোন প্রাধান্ত ছিল না। বরং 
দক্ষিণ ইতালীর সামন্ত নৃপতির্দেরে রেনেসার পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা 
গিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে যখন জাতীয়তাবাদ অভ্যুত্থান হচ্চে এবং বিভিন্ন 
জাতীয় রাষ্র গড়ে উঠচে, ইতালীতে তখনও সে সব কিছ, হয়নি; সেখানে 
তখন রাজনৈতিক বিশ্বঙ্খলাই বিরাজ কর্ছিল। একেকটা নগরকে কেন্দ্র ক'রে 
যে সব ছোটো ছোটে। রাঞ) গ'ড়ে উঠলো! তার্দের নুপতিরা নিজেদের প্রত্তিষ্ঠ' 
বাড়াবার জন্ঠে বিদছ্বজ্জনের সমাদর ও সম্মান করতে লাগলেন। জাতীয় রাষ্ট্র 
গাকলে পর রাষ্ট্রাধিপত্য সংস্কৃতিতেও বিস্তৃত হ”তো £ তা” না! থাকাও ইতালীতে 
রেনেসা আন্দোলনের উৎপত্তি ও প্রসারের সহায়ক হ/য়েছিল। রেনেসা' 
আন্দোলন ভাবধারার আন্দোলন £ ভাবের শূন্যতার প্রতিক্রিয়াতে আপ 
থেকেই তার উদ্ভব £ সেখানেই তার স্বকীয়ত্ব, অপূর্বত্ব ঃ অর্থনীতি, রাজনীতির 
সঙ্গে সে অড়িত নয়। ধর্মীয় বৈরাগ্যবাদ্দে আহত হয়ে মানুষের স্বাধীনতার 
আকাঙ্ষা প্রাণের প্লাবনে ছড়িয়ে পড়লো! ঃ ইতিহাসে তারই নাম রেনেসা | 
দ্বাধশ শতাব্দীতে লাতিন কবিতাতে এসেছিল তার পুর্বাভাষ ঃ আনন্দোজ্জল 
প্রথণের উচ্ছ্বাস। সেই প্রথম দ্বেখা গেলো, করি কর্তৃক বন্দনায় রাষ্ট্রনায়কও 
সেনাপতিগণ ধর্মীয় বীর ও সাধুদের স্তান নিয়েচে। রেনেসা' এলো! প্রবল 
সৌন্দ্যান্ুরাগ ও জীবনের আনন্দ উপভোগের বাণী নিয়ে। এতিহাপিকদের 
মতে রেনেসা' ছিল বৈরাগ্যবাদদের বিরুদ্ধে সৌন্দ্যানুভৃতির অভিযান । সেজন্যই 
এমন অভিযোগও উঠেচে যে রেনেসা'মানবতাবাদের সুনীতি ছুনীতি জ্ঞানের 
বালাই ছিলনা । আদলে নীতি ও সৌনার্যানুভূতির পারস্পরিক সম্বন্ধের যে 
সমস্যা! প্রাচীনকাল থেকেই রয়েচে, রেনেসা মানবতাবাদে তার নৃতন যুগোপযোগী 
সমাধান প্রত্যক্ষ হ'লে । প্রাচীনকালে গ্রীসে প্লেটো, পেরিক্লিস, এপিকিউরাস 
ও ষ্টোইকের! সে সমস্যার বিভিন্ন সমাধান বাৎংলেছিলেন। মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টীয 
সংস্কৃতির বিধান ছিল এই যে বৈরাগ্য ও ইহলোকবিমুখতাই একমাত্র ধম ঃ 
জীবনের ভোঁগ সুখ থেকে যে মতো দুরে থাকতে পারে তারই ততো 
মুক্তিলাভের আশা থাকে । সাধারণ মানুষের পক্ষে এ ধরণের জীবনদর্শন অনুসরণ 
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করতে যাওয়াতে কপটাচার অনিবার্ধ, এবং বাস্তবেও তাই হয়েছিল। রেনেসী 
আন্দোলন দেখিয়ে দিল,__শিল্পসৌন্যানুভূতিতে জীবনের যে সবোত্তম প্রকাশ 
ঘটে তাতে ন'তিগত জবনযাপনের প্রশ্নের সমাধান কিভাবে আপ ন থেকেই 
হয়ে যায় । 

লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ছিলেন রেনেসার অন্যতম নায়ক; শুধু তাই নয়, 
মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের অন্ততম । তিনি লিখেছিলেন যে প্রকৃতি 
কিভাবে আত্মনিয়ন্্রণ করে সে নিয়ম ও পদ্ধতির সন্ধানই তিনি ক'"র আন্চেন | 
বস্থত রেনেস। রূপায়িত হলে বিশেষ করে শিল্পকলায়, এবং প্রকৃতিকে লক্ষ ও 
অনুশীলন ক'রে তার মধ্য থেকে সত্যনির্ধারণই ছিল শিল্পের লক্ষ্য । এই ক'রে 
মানুষ নিজেকে প্রকৃতির অন্ন ব'লে অনুভব কবলে । এইঈ'ভাবে সে ষে সত্য 
উপলব্ধি কব্লে তাতে সে নূতন নৈতিক জ্ঞান লাভ করলো; অতিপ্রার্কতিক 
শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে তার উপর নির্ভরশীল যে নীতি তা” আর গ্রহণীয় 
থাকলোনা । রেনেস্সার আগেকার যুগের শিল্পীগণের অধিকাংশই যাক 
প্লেন, কিন্তু সত্যের অন্রসন্ধান করতে গিয়ে তারাও রক্তমাৎসের মানুষকেই 
কপ দিয়ে গেছেন। কবি দাস্তের রচনায় অতিপ্রাক্কাতকতার অনেক নিদর্শন 
আছে, কিন্ত কবিপ্রিয়া বেয়াটিচ রক্তমাংসের মানুষ,-বৈরাগ্বাীর' 
যে মাটির পৃথিবীকে কান্নায় ভরা ব'লে অভিহিত করে গেছেন সে পৃথিবীরই 
ম'নবী। টিশিয়ান যে ম্যাডোন'ব ছবি একে গেছেন গৌড় খ্রীষ্টায় কল্পনার 
দেবী জননীর সাথে তার কোনো মিল নেই। লিওনার্ডো। বলেছিলেন, শিল্পীকে 
প্রকৃতির সপ্গে মিশে গিয়ে তার প্রতিটি গত্তিবধির উদ্দেশ্ত ও তার অস্তনিহিত 
ভাবাঁবেগ উপলব্ধি করতে হবে। রেনেস। শিল্প এই প্রাকৃতিকত্ব থেকেই 
প্রেরণা সংগ্রহ করেছিল। এ প্রাকৃতিকত্ব বৈরাগ্যবাদদ ও তার উপর 
প্রতিষ্ঠিত ষে নীতিবাদ তার সম্পূর্ণ বিরোধী । “মান্থধকে নিজ দেহ গণড়ে তুলতে 
হ'বে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো, মন ফুটিয়ে তুলতে হবে ফুলের মতো--এই 
করে দেহমনে এমন সম্পূর্ণতা লাভ করতে হবে যা নীতিবিদ্দের আকাজ্ঞার 
বস্ত হ'য়ে ওঠে ।৮-সংক্ষেপে এই হলো রেনেপার জীবনদর্শন। এ' জীবন- 
দর্শনের পিছনে ধর্মীয় বা নৈতিক কোনো অবলম্বন ছিলনা; কাজেই 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল যে এতে মানুষের নীতিবোধে নৈরাজ্য আসবার 
সম্তাবন। রয়েচে। আসলে এতে ছিল লৌকিক নীতি ্বতস্্তভাবে গড়ে 
ওঠবার ইংগিত । বৈজ্ঞানিক সত্যই সে নীতির ভিত্তি; কিন্ত তখনও সে 
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সত্য যথে্ আবিষ্কৃত হয়নি। মধ্যযুগীয় বৈরাগ্যবাদ ও ইহ্জীবনের প্রতি 
অশ্রদ্ধা থেকে মুক্তির বাণী নিয়ে এলো রেনেস৷ £ তাতেই তার সামাজিক তাৎপর্য। 
জীবন পবিত্র, জীবন শদ্ধেয়,। জীবন আনন্দ--আপন গতিতে সে আপনার 
সত্য স্্টি কব্চে। তাই লিওনার্ডে বলেছিলেন, প্রকৃতি নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, 
কিন্ত মাষ সে নিয়ম আবিষ্ষার করতে সক্ষম এবং তা” দিয়ে জীবনের উচ্চস্তরে 
তার মনের শাসন চলচে । এই ছিল রেনেসার জীবননীতি। 

প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারার সাক্ষাৎ উত্তরাধিকার, আরবদের বৈজ্ঞানিক ও 
যুক্কিবাধী গানের অব্দান ও উগ্র জাতীয়তাবাদের অভাব-_-এ তিন সাংস্কৃতিক 
সত্যের সংমিশ্রণে ইতাপ।০. রেনেসার মানবতাবাদের স্করণ হয়েছিল, এ কথা 
পূর্বে বলা হয়েচে। মেকিয়াভেলীকে জাতীরতার অগ্রদূত বলা হয় এবং 
তিনিও রেনেসার সময়েই আবিভূত হয়েছিলেন-_, কিন্তু তিনিও ছিলেন 
মানবতাবাদী ও সার্বজনীন ভাবে উদ্দীপ্ত । মানবতাঁবাদ ও সার্জনীনতা৷ পরস্পর 
সন্বপ্ধ এবং এ' হুইই রেনেস সংস্কৃতির প্রাণ। কবি দান্তেকে জাতীয়তাবাদের 
কবি বল! হয়; কন্ত প্রাচীন কালের প্রকৃতি উপাশন। ছিল তার প্রেরণার উৎস। 
তিনি বলেছিলেন £ “সারা ছ্নিয়াই আমার দেশ।” পেট্রাক বলেছিলেন, 
বিদ্বান লোক যেখানে থাকুন না কেন সেখানেই তার ঘর £ তার কোনে নিদিষ্ট 
দেশ নেই। রাজনীতি, দেশপ্রেম ইত্যাদির উর্ধে সার্জনীনতায় মানুষের ব্যক্তি- 
সন্তার শাস্তি ও স্বক্তিলাভ-_রেনেস। সংস্কৃতির এই ছিল লক্ষ্য। জ্ঞানবিজ্ঞান ষে 
আহরণ করচে, প্রকৃতির নিয়ম থে মেনে চলেচে, সে যেখানে বায় সেখানেই মাথা 
ঠলে দাড়াতে পারে; সব দেশের নাগরিক সে, ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয় তাকে 
মাতে পারে না-রেনেসার মুখপাত্রদের ছ্বারা এ হেন মত বার বার ব্যক্ত 
হয়েচে। সেই সঙ্গে মান্রষের ব্যক্তিসন্তারও স্বাধীন ও সবোত্তম বিকাশ ঘটেচে। 
ব্ক্তিমানব ও সাবজনীনমানব এক সঙ্গে মিশেচে। দান্তে, পেট্রাক, লিওনার্ডো, 
মাইকেল এল্সেলো, বোকাসিও, র্যাফেল এবং আরও বহুজনার জীবনসাধনায় 
রেনেসা মূর্ত হয়ে উঠলো । অতীত সংস্কৃতির সারসংগ্রহে, নব সংস্কৃতি 
গঠনে ভবিষ্যতের মহৎ সম্ভাবনার স্থষ্টি করলো। ইতালীতে তখন পোপের 
ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ গলদে জীর্ণ হয়ে পড়েচে; সংহত কোনো রাষ্ট্রক্ষমতা 
ছিলন1; এমন কোনে অভিজাত বা ধনিক শ্রেণীও ছিলনা য। সামাজিক 
প্রাধান্তের ঘাবী করতে পারতে! । মধ্যযুগে অভিজাত বা যাজক শ্রেণীরই 
প্রাধান্ত ছিল £ তথাকথিত মহতবংশে জন্ম না হলে কেউ সমাজে পাত্তা পেতোন।। 
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রেনেস যুগের ইতালীতে ব্যক্তিগত গুণই মন্ট্য্যত্ব বিচারের একমাত্র নিরিথ 
হ'লো!। মাচ্ৃষের ব্যক্তিসত্ত! স্ফুরণের স্থযোগ পেলো এবং সমষ্টিসত্তার ভিত্তিরূপে 
গণ্য হলো £ জীবনে ও সমাজে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী জাগিয়ে দিলে। বস্তত ইতালীর 
লামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তখন এমন ছিল যে ধর্মীয় চিস্তাতেও বস্তুবাদী 
জ্ঞান অনুপ্রবেশ করেছিল। রেনেসপ] আন্দোলনের ইতিহাসে পোপ পঞ্চম 
নিকোলাসের প্রভাবকে আন্দোলনের সাফল্যের অন্ঠতম হেতুরূপে বর্ণনা কর! 
হয়েচে । পোপ হবার আগেই তিনি গ্রীক ভাঁষায় লিখিত পাওুলি)প সংগ্রহ করতে 
গগয়ে খণগ্রস্ত হয়েছিলেন । তার সময়ে অর্ধজগৎ সন্ধান ক'রে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের 
পুঁথি সংগ্রহ করা হয়। গ্রীক নাটকগুলো তিনি অনুবাদ করান--বদিও 
সে সব নাটকে অনেক পর্মবিরোধী উক্তি ছিল। লৌকিক বিষয়ার্িসম্পকিত 
পাঁচ হাজার প্রাচীন পাগুলিপি সংগৃহীত হলো । নিকোলাস ইতিহাসে রেনেসণ- 
পাপ নামেই অভিহিত; তারপরে ধিনি দ্বিতীয় পীয়াস নাম নিয়ে পোপ হলেন 
তিনি ছিলেন মানবতাবাদী এঁতিহাপিক। কপটাচার তিনি বরদাস্ত করতে 
পারতেন না। নিজে পোপ হওয়া সত্বেও তিনি খ্রীষ্টায় ধর্মশান্ত্রের সমালোচন। 
ফর্তেন_-বল্তেন যে, ধর্মশান্ত্রে যে সব অলৌকিক ধ্যাপারের উল্লেখ আছে সে সব 
খানা নাও যেতে পারে; তবু যে উচু নীতিজ্ঞান তাঁর মধ্যে রয়েচে তার জন্তে 
ুষ্টধর্ম গ্রহণীয়। লোরেঞ্জো ভাল্লা ছিলেন তার অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত; 
স্বতীতে এক সময় তিনি পোপেব রোষ হ'তে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেছিলেন : 
এখন তিনিই আবিষ্কার করেন যে, যে দলিলের জোরে রোমের বিশপ পাশ্চাত্য 
জগতের অধিপতি ব'লে গণ্য হচ্ছিলেন তা' ভূয়ো। পোপ দশম লিও শিল্পী 
র্যাফেলকে প্রাচীন রোমের দৃশ্ঠ গৌরব ফিরিয়ে আনবার ভার দ্রিয়েছিলেন। তাঁর 
সময়ে পোপের প্রাসাদ গানে অভিনয়ে আনন্দে স্ষৃত্তিতে মুখর থাকৃতো। পগিও 
নামক একজন ছিলেন যাজক অন্প্রৰায়ের দারুণ সমালোচক; তা সত্বেও তিনি 
অর্ধ শতাব্দী ধরে পোপের আন্কুল্য ভোগ করেছিলেন । এমনি ক”রে রেনেসার 
আলো সমসামদ্ষিক ইতালীর সমাজজীবনের অচলায়তন ভেদ করেছিল। 
যুক্তিবাদী মানুষ যখন দেখ লে চারদিকে অবিচার ও দ্রঃখের অন্তহীন দৃষ্টান্ত, তখন, 
বিশ্বজ্গৎ ভগবানের ন্যায় শাসনে চলচে--এই গোড়া গ্রীষ্টীয় মতবাদে আর বিশ্বাস 
রাখতে পারলে না । দাস্তে, পোগিও এর! ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন; এক্ষণে 
নৈরাশ্তবাদী হয়ে পড়লেন। আর কেউ কেউ অনৃষ্টবাদ্ী হলেন,-এমন কি 
জ্যাতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করতে লাগলেন। কিন্তু পেট্রাক* প্রভৃতি সতাকার 
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মাঁনবভাবাদীরা ছিলেন এ সবের তীব্র বিরোধী £ তাঁরা বললেন, মানুষের ইচ্ছা- 
শক্তির উপর কিছু নেই। প্রাককৃতিকত্বকে তাঁর! আশ্রয় করলেন, ধর্মকে নবরূপ 
দিলেন £ বললেন যে এই জীবনে মহত্ব ও সম্মান লাভ করবার জন্তেই পুণ্যের 
অন্তরশীলন করতে হবে এবং অমরত্বেরও সেই একই পথ। মানুষ নিজ 
সাধনায়, নিজ হ্ট্টতৈে অমরত্ব লাভ করবে: মানবসংস্কতির ধারায় নিজের 


নিশ'না রেখে যাবে। প্রন্তহাসিক কীতি, প্রতিহাপসক মহত্বলাভের এইই 
মানবতাবার্দী আদরশ। 


প্রাচীন গ্রীসের বিজ্ঞানালোচনার ধারাও আরবদের মারফত স্পেনের মধ্য 
বিয়ে পশ্চিম ইউরোপে পৌছোছণ। ইতালীতে তার প্রসার যে মানুষের আত্মিক- 
স্বাধীনতাসাধনার সহায়ক হয়েছিল, সে কথা পুর্বে বলা হয়েচে। রেনেস"! 
আন্দোলন প্রধানত সাহিত্য ও শিল্পকলার পুনর্জাগরণের আন্দোলন ব'লে গণ্য 
হয়ে থাকে £ কিন্তু তাতে বিজ্ঞানচ্চার স্থানও নগণ্য ছিল ন!। কবি দাস্তে নিজে 
প্রবল আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞানের অনুশীলন করতেন। পেট্রাক ভূগোলের অনুশীলন 
করতেন এবং প্রকৃতির স্ব্নপ সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন । ফ্লোরেন্সের আকার্দেমীতে 
উদ্চিদবিদ্য। ও প্রাণীতত্ের চচা হ'তে।। আ্রীসের থিওফ্রেটিস ছৃ'হাজার বছর 
আগে উত্তিদ্বিগ্কা' যে স্তরে রেখে গিছলেন, আরিম্ততোল প্রাণী অগতের যে 
কাহিনী লেখ! শুরু করেছিলেন, তারই কাজ এত দ্বিনে আবার নতুন ক'রে গুরু 
হলে! । স্তালার্ণে। ও বলোগ্রাতে ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র। 
রেনেস যুগের সব শিল্পীর ও ভাস্বরেরই প্রাণীদেহ সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান ছিল। 
শরীরতন্ক, শবব্যবচ্ছেদ্বিদ্যা ও দৃষ্টিসম্পকিত আলোকবিজ্ঞানের বিশেষ 
অনুশীলন হয়েছিল এবং সে সব বিষয়ে একাধিক সাঁরগর্ভ বইও লেখ। হয়েছিল। 
স্বয়ং লিওনার্ডে। দা ভিঞ্চি মানুষের দেহ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পুজ্থানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন 
করেছিলেন । একেক সময়ে একই সঙ্গে দশটি শব ব্যবচ্ছেদ ক'রে তাকে কাজ 
করতে হয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক ছিলেন টস্কালেনী ও প্যাসিওলী £ এরা 
তিনজন ছিলেন গণিতবিগ্যা, প্রারুৃতবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী । 
শুধু তার! তিনজনই নন, বহু সর্বতোমুখী প্রতিভাধরের আবির্ভাব হয়েছিল লে 
যুগে। একাধারে চিত্রকর, স্থপতি, ভাম্কর, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক,-_-এমন লোক 
তখন বিরল ছিল না। র্যাফেল একাধারে শিল্পী ও স্থপতি ছিলেন £ মাইকেল 
এজেলে। ফ্লোেরেন্সের দুর্গপ্রাকার নির্যাণ করেছিলেন। প্যারাসেলসাস ও 
ভ্যাসেলিয়াস মানুষের দেহের গঠন সম্বন্ধে জ্ঞানে ও চিকিৎসাবিদ্যায় ধুগাস্তকান্নী 
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পরিবর্তন আনলেন। প্রাকৃতবিদ্া অনুশীলনের জন্য নেপল্‌সে এক এযাকাডেমী 
স্থাপিত হ'লে! । 


কিন্ত লিওনার্ডোই ছিলেন রেনেসার শ্রেষ্ঠ রূপকার £ চিস্তাজগতে তিনি 
আরিস্ততোলের এবং প্রাক্ৃতবিজ্ঞানে আঁফিমিডিসের সমতুল্য ছিলেন । তিনি 
ছিলেন একাধারে শিল্পী, ভাস্কর, বাস্তকার, স্থপতি, পদ্বার্থবিজ্ঞানী, জীববিদ্যা- 
বিশেষজ্ঞ ও দ্বার্শনিক, এবং প্রত্যেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ৷ মানুষের ইতিহাসে এহেন 
প্রতিভার সমতুল আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। তিনি বলেছিলেন, “প্রকৃতির 
আলোকে সব কিছু দেখতে হবে £ ইন্দ্িয়গ্রাহ্া অভিজ্ঞতান্ধারা৷ বিজ্ঞানকে এগিয়ে 
নিতে হবে। আত্মাও এই মানবিক অস্তিত্বেরই অংশ £ তা” ছাড়া আর কিছু 
যদি সেহয় তবে সেকথা আমি জানিনে ; ধর্মযাজকগণ তা” ভালে আনেন ।” 
বহুশতাব্দীব্যাপী অন্ধকারশেষে রেনেস1 আন্দোলনে মানুষের আত্মিক 
স্বাধীনতার সংগ্রাম সত্যসন্ধানকে পুনরায় অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেলো। 
প্রকৃতি তার আপন শিমনমে চলচে £ তার জ্ঞান নিয়ে মান্তষ নিজ ভাগ্য জনন করবার 
পথে অগ্রসর হলো £ সে জানলে যে, নিজের, আত্মিক শ্বাধীনতালাভের ও 
দুনিয়াকে নতুন করে গড়বার মতো বৈপ্লবিক শক্তির সে অধিকারী । আধুনিক 
সভ্যতার পত্তন হলো, মানুষের কর্ষোদ্যম বিপুল প্রসার লাভ করলো । গ্লাক্তি- 
মাভষও নিজেকে ফিরে পেলো । 


সেই ব্যক্তিমান্ুয একাকী মানুষ $ সেই ব্যক্তিমান্থয অনস্তের আকাজ্মী মাচিষ । 
তারই কামন1 ফুটে উঠেচে লিওনার্ডে দা ভিঞ্চির “মোনালিসা, নামক অবিশ্মরণীয় 
চিত্রে; 'মোনালিসা"র ছুবোধ্য, অপ্রতিরোধ্য, হুঃসহ হানিতে। যেন মানুষের 
সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যাকুলত। সে হাঁসির অভিমুখে উন্মুখ ঃ যেন সে হাসিতে দে 
ব্যাকুলতার অন্তহীন অথচ ধরাছেওয়ার অলভ্য, অধর সান্বনা। 


এই পৃথিবীরই সে ব্যাকুলতা, মানব-মানবীর ব্যাকুলতা। যা কিছু বেঁচে 
আছে, যা কিছু গতিবান তারই কেন্দ্র স্থলে থাকা, যেখানে মানুষের প্রাণশক্তির 
বলিষ্ঠতম লীলা চলচে সেখানে দেহমন চঞ্চল ক'রে রাখা_এই তো! জীবনের 
সতা উপলব্ধি, একেই বলে পুর্ণতা। অভ্যাসের ক্রীতদাস না হওয়া, সংস্কারকে 
কিছুতে কাছে এগোতে ন] দেওয়া, চিরচঞ্চল প্রাণের লীলাতে এগিয়ে যাওয়া, 
এই তো জীবন, এই তো৷ মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম, এই জীবনের নবজাগরণ £ এইই 
রেনেস]। 


৩৮ মানবতাবাদ 


ব্রিফমে শন ও প্রতিক্তিয়। 


রেণেসার বিরাট উদার উপলব্ধি সমসাময়িক বিদ্বান শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ 
ছিল, একথা বলাই বাহুল্য । বিরাট জনসাধারণের মধ্যে এ উপলব্ধির আষ্ঙ 
প্রবেশের সম্ভাবন। ছিল না। তার! ছিল খ্রীষ্টায় মতবাদে আশ্রিত, ইহলোকে 
পরলোকে তারই সান্্নার ধারায় আপ্ুত। তাদেরে ভিত্তি ক'রে মনুষ্যকেন্দ্রিক 
রেনেস” দর্শনের উপর হামলা! আসতে দেরী হলোনা । রেণেসার জন্মস্থান 9 
লীলাভূমি খাস ইতালীতেই শেষের দিকে আক্রমণ এলো £ গিরোলামো স্যাভোন'- 
রোলা ছিলেন তার নেতা । তিনি নৃপতিরদের পাপ ও অনাচারের দ্রিকে জন- 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং পূর্বেকার ধর্মযাঁজকদের সরল জীবন- 
বাঁপনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে ভগবানাশ্রিত জীবনের আহ্বান জানালেন। এই 
ভাঁবে তিনি নিজের শহর ফ্লোরেন্সে ধর্মীয় রাষ্রী স্ভাপন করলেন, রেনেসাবাদকে 
নাস্তিকতা ও দ্রর্নীতি ব'লে গালি দ্রিলেন, বিজ্ঞানালোচনাও ক্ষতিজনক ব'লে 
ঘোষণা করলেন। স্পেনের রাজারাণী ফাড়িনাও ও ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতায় 
রেনেসার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হলো! : তাকে কাউন্টার-রিফর্মেশন বা 
পাণ্ট| রিফর্মেশন বলা হ'য়েথাকে। এ? নাম হবার কারণ বোধ হয় এই ছিল 
যে, জার্মানী থেকে যে রিফর্শেশন আন্দোলন শুরু হয় তার উৎপত্তি ও প্রেরণ। 
ছিল প্রগতিমুলক £ রেনেসার ভাবধারাই ছড়িয়ে গিয়ে তার জমি প্রস্তাত 
করেছিল। পরে অবশ্তু তা' রেনেসার ভাবধারার বিরোধী হয়ে দাড়ালো৷। 
অপর পক্ষে রেনেসাধুগের ইতালীতে মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তি ও নীতি-জ্ঞান যে 
স্বাধীনতা "লাভ কবেছিলো, পাণ্ট। রিফর্মেশন ছিল তারই বিকদ্ধে প্রত্যক্ষ 
অভিযান । 

রিফর্মেশনের উদ্ভব হয় জার্ধানীতে £ পোপের বিরুদ্ধে সমাট পঞ্চম চালসের 
বিড্রোছ উপলক্ষ করে। পোপ তখন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি ; কিন্ক 
জার্মান রাজপুরুষগণ ছিলেন পাথিব ক্ষমতার আকাঙ্ষী। অন্ঠদিকে জার্নানীর 
যাজক সম্প্রদায় এসেছিল ইতালী হতে, এবং রাষ্ট্রের ভেতরে নিজেদের এক রাষ্ট্র 
গঠন ক'রে স্বয়ংশাসক হ'তে চেয়েছিল। কিন্তু মার্টিন লুখারের নেতৃত্বে রিফ- 
মেশনের সুচনা হয় ধর্মীয় বিতর্ক উপলক্ষ ক+রে এবং সে বিতর্কের মূল সুদুরাতীতে 
নিহিত ছিল। বহুধুগ পুবে সাধু আগষ্টাইন বলেছিলেন, বীন্তর শিষ্যগণ কর্তৃক 


মানবতাবাদ ৩৯ 


লিখিত স্ুুসমাঁচারের মধ্যেই মুক্তিতত্ব নিহিত আছে। আচারবিচার গৌণ । 
পরবর্তীকালে খ্রীষ্টান ধর্ম-নায়কগণ আগষ্টাইনের মতের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ ন। কঃরেও 
ধর্মীয় আফ্রীর-বিচারের উপর জোর দিতে লাগলেন । ক্রমে ক্রমে এমন হলো 


যে বিরোধীদেরে তারা ধর্মচ্যুত ব'লে আখ্যা দিলেন। জন উইক্লিফ ও জন হাস, 
নামক ছ'জন ছিলেন এই বিরোধীদের নেতা। 


এ'দেরই অনুশ্থত ধারা বেয়ে ঘট্ল লুখাবের বিদ্রোহ £ তার রাজনৈতিক তথা 
জাতীয়তাবাদী পটভূমি পূর্বেই উল্লেখ করেচি। ধর্মকে অস্বীকার করলে 
ধর্মযাজকদের প্রাধান্তও অস্বীকার করতে হয় এবং লুখারকে তাই করতে 
হয়েছিল। কিন্তু এই ভাববিদ্রোহের পিছনে ছিল রেনেসার চিস্তাধার- 
রটারডম নামক নগরীর অধিবাঁসী ইরেসমাঁস ছিলেন জার্মানীতে সে চিন্তাধারার 
প্রবর্তক। বস্তত পশ্চিম ইউরোপে রেনেসামানবতাবাদের প্রসারে 
ইরেসমাসের স্থান ছিল অতি উচ্চে। বিপুল বি্ভার ও প্রখর বুদ্ধির অধিকারী 
ইরেসমাস রীতিবদ্ধ কোনো দার্শনক চিস্তাধারার প্রবর্তন করে যাননি; কিন্তু তিনি 
মাঁনবতাবাদ শিক্ষ! দ্রিয়েছিলেন এবং আশ1 করেছিলেন বে ধর্ম মানবতাবাদকে 
আয়ত্ত ক'রে নিয়ে আত্মরক্ষা করবে । তাঁর আশঙ্কা ছিল এই যে ধর্ম যদি 
মানবতাবাদী না হয় তবে শিক্ষিত সমাজ তা থেকে দরে চলে যাবে। তিনি 
মানুষকে শিক্ষা দ্রিলেন পরস্পর সহনশীল হ”তে, কোনে কারণেই গোঁড়ামির প্রশয় 
না দিতে । হিংসার সাহায্যে কে!নে। ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে হঃখ ও 
অশাস্তিই সার হবে। মানুষের চিস্তার উপর জুলুম করলে সারা মানবজাতির 
মনের স্বাধীনতাকে আঘাত কর। হয়। মানব সমাজে যার। শোভন সমন্বয় আনতে 
চায় তারা এমন কাজ কখনে! করবেনা । কাজেই প্রকৃত মানবতাবাদী কখনো 
কোনে! বিশেষ মতবাদ ব1 দলের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে দেবেন £ কারণ, চিন্তার 
ও কর্মের স্বাধীনতা ভিন্ন গ্তায়নির্ধারণ হতে পারেন! এবং সে স্বাধীনত! তার 
বজায় রাখ! চাই। সে সর্বদা এক্যসাধনাই করবে : মতভেদ ও কলহের প্রশ্রয় 
দেওয়! তার কর্তব্য নয়। ইরেসমাঁসের মতে প্রতিটি মত বা ধারণারই অস্তিত্ব 
স্বীকার করতে হবে £ কোনে! একট! বিশেষ মত ঠিক আর সব বেঠিক-_-এমন দাবী 
স্বীকার কর| চলেনা । সমাজের সর্বস্তরে কীরূপ নির্বদ্ধিতা বর্তমান ইরেসমাস 
নিজে তা" প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সে সম্বন্ধে হাস্যরসাত্মক বইও লিখেছিলেন । 
কোনো ভাবধারণারই অস্তিত্বের অধিকার তিনি অস্বীকার করতেন না-যদি ও 
যতক্ষণ না তা” জোর করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাইত । জগতে যে এত কিছু 


০ মান বতাবাদ 


পরস্পর বিপরীতধর্মী ব্যাপার রয়েচে মানবতাবাদীর তাতে কোনো ভয়; নেই বরং 
তাতেষে বৈচিত্র্যের প্রকাশ তাতে সে আনন্দোৎফুল্ল ৷ বৈচিত্র্যের মধ্যে এুক্যবিধান 
তার একমাত্র লক্ষ্য £ এমন কি, যেখানে এ্রক্য আপাতত অসম্ভব মনে হয়িসেখানেই 
পরম্পরবিরোধী সন্তার মধো মানবিক কতটুকু কী আছে ছঃসাধ্য প্রয়াসে তা 
উদঘাটন করে দেখার জরুরৎ তার রয়েচে। এর চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন 
উরেসমাস নিজে £ তিনি চেয়েছিলেন সামঞ্জশ্যবিধান করতে খুষ্টধর্ণ ও প্রাচীন 
সাংস্কৃতিক এতিহোর মধ্যে-স্বাধীন চিন্ত] ও ধর্মশান্ত্রে, রেনেস] ও রিফর্মেশনে ; 
অথচ আপাতদৃষ্টিতে এদেন মধ্যে সাঁমপ্রস্ত আনা অসম্ভব বলেই বোধ হয়। 
দুর ভবিষ্াতে কোনে। সময়ে মানুষ সবরকম বৈধম্য ও অনৈক্য পেরিয়ে এীক্য 
প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, এই ছিল তাঁর আশা। এই মানবতাবাদীর আশা £ 
মাগমকে সে বিশ্বাস কবে, আর ধর্মবাঘী নির্ভর করে ভগবানের উপর । এই 
হুইয়ের মধোও শ্ক্যবিধান করতে চেয়েছিলেন ইরেসমাস ও তাঁর মানবতাবাদ । 

মাত্র তিনথানা বই লিখেছিলেন ইরেসমাস্‌ £ সমসামগ্ষিক চিস্তাঞ্জগতে বই 
তিনথান। প্রবল আলোড়ন স্যট্টি করলে । অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন 
উরেসমাস £ রাঁজসআাটেরা তার দশন পাবার জন্যে বগ্র ছিলেন, বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি 
তার পদধূজি পেলে নিজেদেরে কুতার্থ মনে করতো, মুল্যবান ন্জরানায় তার গৃহ 
ভরে' উঠতো । ইরেসমাস যে মানবতাবাদ প্রচার করলেন তা” সমর্থন করতে গিয়ে 
ইংলগ্ডের স্যার টমাঁস মৌর প্রমুখ কেউ কেউ ফীসীকাষ্ঠে প্রাণ হারালেন; অথচ 
ইরেসমাস বৈপ্লবিক কিছু করতে চাননি; তার মত ছিল এই যে মানবতাবাদে 
শুধু সমঝোতারই স্থান আছে, বিপ্লবের স্কান নেই £ এমনকি তিনি বা মনীষী 
মণ্টেইন এবং অন্ঠান্ত ধারা তার ভাবের ভাবুক ছিলেন তারা৷ জগতের কার্যকারণ 
সম্বন্ধে এমন কোনো নির্দিষ্ট ধারণাও প্রচার করেননি-__যাকে গ্রীষ্টায় মতবাদোক্ত 
অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াতে বিশ্বাসের বিরোধী বলা যেতে পারে। 
অপরকে শিক্ষার্দানই ছিল তাদের মানবতাবাদ প্রচারের একমাত্র উপায়। কিন্ত 
এ' শিক্ষা শুধু তাদেরেই দেওয়া যেতে পারতো বারা শিক্ষিত বলে' অভিহিত, 
আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে মোটামুটি উদ্বদ্ধ। এর ফল দাড়ালে। এই যে সাধারণ 
মানুষ এ শিক্ষার বাইরে পড়ে রইলো-_অবজ্ঞাত, অবহেলিত হলো । মানবতা- 
বাদের উপর এ" পরিস্থিতির বিপদ্দীত ফল হ'লে এই ষে, প্রনজীবন থেকে শক্তি 
সংগ্রহ করতে ন! পেরে তা?” বাস্তবে জোরদার হ*তে পারলোনা, শুধু আদর্শবাদ্দীর 
স্বপ্ন হ'য়ে রইলো । 


মানবতাবাদ ৪৬ 


এই অবস্থায়ই মার্টিন লৃখারের নেতৃত্বাধীন রিফর্মেশনের সঙ্গে ইরেসমাসের 
সংঘর্ষ বেধে গেলো । ইরেসমাস চেয়েছিলেন রিফর্মেশন শুধু পোপের কেন্দ্রীয় 
আধিপত্যের বিকদ্ধে প্রতিবাদে পর্যবসিত হবে ন- ব্যক্তিমানুষকে তার পুর্ণ 
অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবে। সে জন্তে তিনি মানুষের ইচ্ছাশক্তি স্বাধীনতার 
উপর জোর দিয়েছিলেন। ধর্মযাজকগণ কিন্তু মানুষকে এতটা স্বাধীনতা দ্দিতে 
রাজী ছিলেন নাঃ মানুষ আদ্িতে পাপী, তাকে আগে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে 
হবে এবং সেহেতু সে ঈশ্বরের__তথা ধর্মনায়কদের অধীন, এই ছিপ তাদের মত। 
শটিন লুখার প্রকাশ্তেই ইরেসমাসের বিরুদ্ধে দাড়ালেন-__ইরেসমাস যে শাস্তি ও 
প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন তা+ও তিনি নস্যাৎ ক'রে দিলেন, জানালেন যে 
ঈশ্বরের প্রভৃত্ব বজায় রাখতে যদি তরবারি প্রয়োগ করতে হয় তবে তাই করতে 
হবে। কার্ধত তার এ মত জার্মানির রাজবংশসমূছের প্রতি উগ্র সমর্থনে 
আত্মপ্রকাশ করলে । সে সময়ে সেখানে যে কৃষকবিদ্রোহ হয়েছিল তিনি তার 
বিরোধিতা করলেন-__ এমনকি, দম্তভরে দাবী করলেন যে, কৃষকদেরে যে নির্মম 
হত্যা ও নিপীড়ন দ্বার! দাবিয়ে দেওয়! হয়েচে তা' তারই উক্কানিতে হয়েচে। 
বল! বাহুল্য, এর পর আর রিফর্মেশনের সঙ্গে _ইরেসমাসের কোনো সম্পর্ক 
রাখ। সম্ভব রইলো না। ১৫৩৬ খুষ্টাব্বে তিনি নিরাঁশ ও ক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রাণত্যাগ 
করলেন। তারপর আর রিফর্ধেশনে মানবতাবার্দের ঘ্োতক কিছু রইলোনা। 
এ'কথা পূর্বেই বলেচি যে মিগুসেল সাভিটাসের স্বাধীন মতবাদের দরুণ ক্যালভিন 
তার প্রাণহছরণ করেন ৷ সিবাষ্টিয়ান ক্যাষ্টিলিও এর প্রতিবাদে পুস্তিকা লেখাতে 
তারও লাঞ্চনা?, অপমান ও দ্রঃখের অবধি রইলোনা। আরও অনেকের তেমনি 
বুর্গতি ঘটলো £ অবশেষে ১৬০০ খুষ্টান্দে গিওডানো ক্রনোকে পুড়িয়ে মারাতে 
রিফর্মেশন যুগের শেষ পর্যায়ের যাজকদের গৌড়াঁমি ও পরমতাস হিষুওতা চুড়ান্ত- 
বপে প্রকাশ পেলো । ব্রুনোর অপরাধ ছিল এই যে তিনি কোপাগিকসের মতবাদ 
সমর্থন করেছিলেন আর বলেছিলেন যে স্থান অনস্ত এবং তার মধো রয়েচে আপন 
আলোকে প্রজলিত অসংখ্য গ্রহতারকা। বলা বাহুল্য, আধুনিক জ্যোতি- 
ধিগ্ঠায় এ'মত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েচে। তিনি আরও বলেছিলেন যে স্ষ্টির 
আকার বিশ্বান্থা দ্বার নিরূপিত হয় বটে, কিন্তু তার মধ্যে যে বস্তু রয়েছে তা” শ্বয়ং- 
ক্রিয়। এই মতে আপাতধর্মবিরোধী কিছু ছিল ন1 ঃ বড়ে। জোর বল! হ'য়েছিল 
যে ঈশ্বর সর্বঘটে বিরাজমান £ স্থষ্টি থেকে স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব তার নেই ; 
স্বরক্রিয়তা দ্বারাই ক্ষ্টি ঈশ্বরকে আপনাতে ব্যপ্ত ক'রে রেখেচে। কিন্ত এই যে 


৪২ মানবতা বাদ 


ছয়ংগতিণীল পৃথিবী, প্রকৃতি ও স্বয়ংক্রিয় বস্তর কথা তিনি বললেন, ধর্মীয় 
শক্তির একচ্ছত্র প্রভৃত্ববার্ীদের তা” সহা হলোনা । তার উপর আবার তিনি 
ধর্র্ধবজীদের কপটাচার উদ্ঘাটন করে দেখালেন ।--পণুর জয় নামে বই লিখে 
দেখালেন যে ধর্মীর গৌড়ামিতে নীতি বাদৃঢ় বিশ্বাস কোনো কিছুরই বালাই 
নেই। এর ফল য।” হবার হ'লো৷। তিনি ষে মঠে থেকে জ্ঞানচ্ঠী করতেন ত। তো 
তাঁকে ছাড়তে হলোই--এমন কি পোপের কোষ থেকে বাঁচবার জন্তে ইতালীও 
ছড়তে হলো। কিন্ত দেশের বাইরে গিয়েও তিনি নিস্তার পেলেন না। 

জেনেভা, প্যারী, ইংলগ, '্গর্জানি সব জায়গ। থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি স্থির 

করলেন যে ভেনিসে ফিরে যাবেন এবং নিজের দেশের গোড়া ধর্মধবজীদের 
মোকাবিলা করবেন। সেখানে তিনি ধর্মীয় বিচারালয়ের হাতে পড়লেন । আট 

বৎসর কারাদণ্ডের পর তাঁকে এই শান্তি দেওষা হ'লো যে যতটা! সম্ভব মোলায়েম- 

তাবে, রক্তপাতব্যতীত তাঁকে মুত্যু বরণ করতে হবে। কার্যত এর অর্থ হ'লে' 
পুড়িয়ে মারা । 

ক্রনোর বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক অবদান অবশ্ব ব্যর্থ হয়নি। নিজে তিনি 

বৈজ্ঞানিক ছিলেন না অথচ বিজ্ঞান থেকে যে ভূয়োধর্শন সঞ্চয় করে ছিলেন তাই 
জ্ঞানানুসন্ধিৎমুদের পথের পাথেয় হয়ে আছে। জ্ঞানের জয়যাত্রায় ক্রুনো মহান 
পথিকৃৎ £ আজকের যুগের মানুষের ভাবতে অবাক লাগে যে তিনি ও তার মতো 
অনেকে শুধু যা' সত্য ব'লে বুঝেছিলেন তা” বলেছিলেন ব'লে সমসামঞ্জিক রাষ্ট্র 

ও সমাজের হাতে প্রাণ হারান । অবাক লাগে আরও এ' জন্তে যে তার যে সত্য 

প্রচার করেছিলেন বর্তমানে তা' একান্ত সহজ, মামুলি সত্য ব'লে গণ্য হয়েচে। 
এতেই বোঝা যাবে সত্যা বিফারের অন্য, অতিপ্রাককৃতিকত্বে বিশ্বাস থেকে মুক্তিলাভের 
জন্তে কী দারুণ মুল্যই ন মানুষকে দিতে হয়েচে। অবশ্ত আজও যে দিতে হচ্ছে 
না তা” নয়। তবে সত্যকে জন্নী করার জন্ত আগেযারা প্রাণদান ক'রে গেছেন 
তার্দেরই আত্মত্যাগের ফলে সত্য এখন অপেক্ষারুত সহজে স্বীকৃতি পাচ্ছে, 
বাধাধর গতামুগতিক অনুশাসন আর তার পথ রোধ ক'রে ঈড়াতে সাহস পাচ্ছেনা । 
শুধু বিখবাস অবলম্বন ক'রে ষে সত্য দাড়িয়ে আছে সে তার নিজের জগতে নিজেকে 
গুটিয়ে রয়েচে £ মুক্ত বুদ্ধিকে বাধ] দেবার ভরস। তার নেই। কিন্তু মানবজাতি 
যে এ” স্তরে এসে পৌছুলো৷ সত্যসাধনার সে কী দীর্ঘ, বিচিত্র ও সবেদন ইতিহাস । 
বিশ্বের ইতিহাসে সে ইতিহাস মানবতাবাদের চিরতাশ্বর স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে, 
মানুষকে মুক্ত বুদ্ধির অঙ্গনে দাড় করিয়ে দিয়েচে। 
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মানুষের জ্ঞানযাত্রার রথকে রিফর্মেশন যতট। এগিয়ে নিয়ে গেলো, প্রত্যক্ষ 
রহীর! সে রথচক্র ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও আর যেন রুখতে পারলেন £ কারণ, 
ততক্ষণে মানুষ নিজের রথ নিজেই চালাতে শিখে গেছে । কোপার্পিকাসের পর 
এলেন প্যারাসেলসান্‌; কোপাণিকাসেরও অর্ধ শতাব্দী পুবে নিকোলাস কুসেনাস 
এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে পৃথিবী তার নিজের কক্ষে পরিভ্রমণ করচে। 
টইকো ব্রহী জ্যোতিবিগ্ভাকে অনেকট! এগিয়ে নিয়ে গেলেন । গ্যালিলিও ও 
কেপলার এই সময়টাতেই তাদের যুগান্তকারী আবিষ্কারের সাধন। করছিলেন। 
মাইক্রসকোপ আবিষ্ষার, বিছ্যতেব ক্রিক ও পৃথিবীর চন্বকাকর্ষণ শক্তির উদবাটনও 
এ+ সময়েই হ,লো। আফিমিডিসের, লিওনাডে1 দা ভিঞ্ির ও অন্য কারু 
কারু গগনম্পশী কীর্তি ধেখে মানুষ বুঝলো যে সেও অসীম শক্কিব 
অধিকারী, সেও প্রকৃতিকে জয় করার শক্তি রাখে এবং জগতকে নিজের ইচ্ছানুসারে 
শড়তে পারে । রিফর্মেশন পরে যেৰপই নিকৃন। কেন-_গ্রীষ্টীয় ধর্মযাঁজকেরা। যে 
ভাবতে বিশ্বসংস্থ। একেবারে তার হাতের মুঠোর রয়েচে, সে ধারণা ভেঙ্গে চুরে 
ফেললে । মানুষের মনের উপর রিফর্মেশনের আত্মষ্টতার ফল এই হ'লে! যে তারা 
বুঝলো! ষে ধর্মীয় বিধানের কোনো সংস্কার চলেন1£ তাকে আশ্রয় ক'রে যে কায়েমী 
স্বার্থ গড়ে' উঠেচে তা'কে অগ্রান্থ করেই অগ্রসর হ'তে হ'বে। তা"র উপর 
ধর্মনায়কদের হাত থেকে পাঁখিব শক্তি ঘে ভাবে খসে গেলে! তাতে লোকের চোখ 
গুলে দিলে। পবিত্র রোমান সাএাঁজ্য ভেঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্র রপ নিলে : 
শুধু তাই নয়, যে সব ধর্মীয় বিধান ছিল, তাদের বদলে রাষ্ট্রীয় বিধান প্রচলিত 
হলো। পোপ ও ধর্মযাজকগণ বুঝেছিলেন বে রিফর্মেশনে মান্রষের যে অভিজ্ঞতা 
হ”লো তার ফলে তাদের মুক্তির আকাঙ্া আরও প্রবল হবে, মানবতাবাদ তাকে 
পুনরায় গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে । বিশেষ ক'রে শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে 
মানবতাবাদের প্রভাব আগেই বিস্তৃত হয়েছিল; ইরেসমাসকে শতাব্দীর শিক্ষাপ্ুরু 
বলা হ'তো। শিক্ষাকেন্ত্রগুলোকে ধর্মীয় আওতায় ফিরিয়ে আনবার আশায় 
ইগনে শয়াস লয়োল! জেন ইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করলেন £ নৃতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করে মানবতাবাদী শিক্ষাধারাকে রোধ কর হলে! এ' সম্প্রদায়ের কাজ। 
কিন্তু ইগনেশিয়াস লয়োলা নিজে ছিলেন মহাজ্ঞানী লোক : তিনি বুঝেছিলেন 
ষে যুগের হাওয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করা যাবেনা-_ আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানকে 
আয়ত্ত করে নিয়েই যদি আবার অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় 
তিনি তাঁর সম্প্রদার কর্তৃক প্রতিষিত স্কুলকলেজ সমূহে শার্ধীয় আলোচনার 
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সাথে সাথে বিজ্ঞানচর্চারও ব্যবস্থা! করে দ্িলেন। তার ফল হ'লো এই যে 
তিনি যে মতলব করেছিলেন তার দেওষ! শিক্ষ! তাকে অতিক্রম ক'রে গেলে । 
জেন্থইট পার্রীদের দেওয়। শিক্ষার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে গেলো; বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
অধ্যাপনার জন্তে তাদের ডাক পড়লো । মানবতাবাদ প্রতিরোধ করবার 
জন্তে যে শিক্ষাযোজন। হ'লে! তার ফল যে হলে জ্ঞানের আলোর অধিকতর 
বিশ্তার-__ এতেউ প্রমাণিত হলে যে, রেনেসার প্রেরণ। সারা ইউরোপে ছড়িয়ে 


গেছে ঃ এমনই তার প্রাণশক্তি যে বা' তাকে প্রতিরোধ করতে এলে। তাকেও 
সে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো । 


তাই রিফর্ষেশনের ৭, দখা গেলো-_ধর্মীয় বিধানের প্রাধান্ত দূর হয়ে 
নৈতিক প্রাধাগ্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েচে সে প্রাধান্তের ভিত্তি মানুষেরই নীতি- 
জ্ঞান ও জ্ঞানবুণ্দ। £ ধর্মযাজকদের ফতোয়া বা কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তিব 
কল্পনা সে ভিত্তি নয়। ইরেসমাস যে শান্তি ও সমবঝেনতাব বাণী প্রচাব 
কবলেন তার বৈপ্লবিক শক্তি ছিলনা; কিন্ত বিশিষ্ট মনীষীদেব মতে তার ধাবা 
মানব সভ্যতাঙে অব্যাহত রয়েচে এবং এ যুগে মহায্সা গান্ধীও তারই 
উত্তরাধিকারী । এই শান্তি ও সমঝোতার বাণী নিজীবের বাণী নয় £ বিচিত্র ও 
জীবগ্ত চিন্তাধারার পরস্পব মোকাবিলা ও যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে প্রাণের অগ্রগতির 
বাণী । বিজ্ঞান যখন এসে আঘাত করলো মানুষের যুগযুগবাহিত চিন্তাতে, 
তখন সংঘাতেব বদলে তার প্রাণশক্তিকে আন্মায়ন্ত ক'বে নেবার উদ্যোগ 
করলেন ইরেসমাস। লোকশিক্ষাক্ষেত্রে তাকেই বপ দিলেন নয়োলা, এ কথা 
বললে ওুল বল হবেনা । লয়োল! বুঝেছিলেন, অত্যধিক কৃচ্ছসাধন ও দৈহিক 
আত্মনিপীড়ন অতাধিক ভোগস্থখের মতোই আত্মা অর্থাৎ মানুষের আত্মসন্তার 
পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁর মত ছিল এই যে পুণ্যচর্চ। শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্বে সম্ভব 
নয় £ সামান্সিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাও তার অনুকুল হওয়া চাই। মানুষের 
পাপবিচারেও তিনি সামাজিক পটভূমিকে বড়ো স্থান দিতেন। এ বিষয়ে 
তিনি প্রেটোরই মতের অগ্ুসারী ছিলেন। প্লেটো মনে করতেন, দেহ রুগ্ন, 
উপবাসী বা অপটু থাকলে মনের কোনো! উচ্চচিন্তাও সম্ভব নয় ঃ দেহমনেব 
সমগ্রতায়ই মানুষের সত্তা গঠিত হয়। লয়োল। এ মত তো গ্রহণ করেছিলেনই 


তা' ছাড়া তিনি মনে করতেন যে দেশকাল পরিবেশ মানুষের সত্তা ও প্রকৃতিগঠনে 
গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে: কাজেই দেশকালপরিবেশভিত্তিক যে 
জীবন তা'তে সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করলে তবে নিজেকে সম্পূর্ণ জান! ও ফুটিয়ে 
তোল যায়। 


পাস (রং 
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মনে হয়, দেশপ্রেমের বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এখানেই £ শুধু কর্তব্য বা 
সামাজিক অনুশাসন বলে নয় £ ব্যক্তিসত্তার অস্তর ও অন্ন থেকে লয়োল। দেশ- 
প্রেম নিষ্ষাষিত করেছিলেন । সেই সঙ্গে তিনি নুঠু আত্মশাসমের গ্রয়ো্থনও 
বুঝেছিলেন এবং শিক্ষাবিধিকে একাধারে মানুষের অধ্যাত্ম তথা উচ্চচিন্তার 
বিকাশে ও সমসাময়িক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয়ে গ'ড়ে তোলার প্রয়োজন 
উপলব্ধি ক'রে এমন শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন যা'তে একাধারে মনের 
স্মরণ ও আচরণগত উৎকর্ষ জাভ হ'তে পারে। তিনি বুঝেছিবেন যে শুধু 
প্রাচীন এঁতিহ নিয়ে থাকলে চল্বে না-_তাঃ থাক্‌লে পর সে এ্রতিহ প্রাণহীন হয়ে 
পড়বে; আবার শুধু সমসাময়িক জ্ঞানেও মানুষের মনের ভিত্তি গাকা হ'তে পারে 
না। এমনি ক'রে তার খঅধ্যাত্ব চিন্তাতে, যুক্তি সংগত ও সগগ্র স্থান গ্রহণ 
করলো। রিফর্ষেশনের মধ্যেও যে রেনেসার ধারা অব্যাহত ছিল তার এর চেয়ে 
বড়ো প্রমাণ ধোজবার প্রয়োজন নেই। 
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আনবতাবরাদী চিভাপারাত বিকাশ 


সেই যে প্রারুতিকত্ববাদের উপর মানবীয় চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
আরিস্ততোল, তার ভু'হাজারেরও বেশী বৎসর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন 
বেনিডিকু ম্পিনোজ। : সপ্তদশ শতাবীতে হলাগ্ডে তার আবির্ভাব হয়েছিল। 
কিন্ত এখানে মনে রাখ দরকার যে স্পিনোজার জীবনদর্শনের উৎপত্তি হয় রেনি 
ডেকার্টের গ্বৈতবার্দ থেকে £ সে দ্বৈতবার্দের একদিকে বিরাজ করছিল ঈশ্বর নামে 
অভিহিত অতিপ্রারুতিক শক্তি আর অন্তদ্িকে ছিল এই জড় বিশ্বের অবস্থান__ 
যে বিশ্ব গাণিতিক ওযান্ধ্িক নিয়মে পরিচালিত এক বিরাট যন্ত্রমাত্র ও মানুষের 
দেছ তারই অঙ্গ । সেই জড় প্ররুতিতে কারু কোনে! নিগুঢ অভিপ্রায় নিহিত নেই, 
তার কোনো আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও নেই £ ডেকাট যে নিয়মতান্ত্রিক বিশ্বজগৎকে 
মানুষেয় চোখের সামনে উদ্ভাসিত কবলেন তার ফলে আরও বিজ্ঞানের অগ্রগতি 
ঘটলে।। ফলে মানবতাবাদী ভাবও জোরদার হ'লো। এ হেন দ্বৈতবাদে কিছুট' 
বিভ্রান্তির স্থষ্টি হওয়া অসন্তব ছিল নাঃ কিন্ত সে সময়ে বিশ্বপ্রকূতির ক্রিয়াকে 
ভগবান থেকে স্বতন্ত্র কবে দেওয়াই ছিল যুক্তিবদীদের রীতি £ এ' ভাবেই তারা 
নাস্তিকতা ব! অধামিকতার অপবাদ থেকে রেহাই পেতেন। কিন্তু ভগবানের 
যর্দি বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতাই না থাকবে তবে দেখা গেলে ডেকার্টের মতে 
মাঁচুষের উপর ভগবানের কোনে শ্রেষ্ঠত্ব রইলোনা। ডেকাটের বই নাষদ্ধ 
হ'. 1 বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তিনি যে বই লিখেছিলেন তা” অপ্রকাশিত রইলো-_ 
প্রাণদ্দণ্ড থেকে তিনি কোনোক্রমে রক্ষা পেলেন । একদ্িকে*তিনি সব কিছুতে 
সন্দেহ &. শ ক'বে মানুষের বুদ্ধিকে শান্ত্রীয় এর্তিহ ও ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব থেকে 
মুক্তি পেতে অগাধ সাহায্য করলেন; অন্থদিকে “আমি চিন্তা করি, অতএব 
নিশ্য়ই আমার অস্তিত্ব রয়েচে”__তার এই বিখ্যাত উক্তিতে একাধারে মানুষ 
আত্মচিন্তব নিয়ামক ব'লে স্বীকৃতি পেলে এবং চিন্তাকে জড় অস্তিত্বের উপর 
প্রাধান্ত দেওয়া হ'লো-যার ফলে পরবর্তা তিনশো বছর ধরে দার্শনিক চিন্তা 
বাইরের নিরীক্ষা-পরীক্ষার তোয়াক্কা! না রেখে শুধু মানুষের মনে কেন্দ্রীভূত হু'লো, 
__-এমনি ভাবে হলো যেন মনের বাইরে ছুনিয়ার কোনে" অস্তিত্ব নেই। এতেই 
বোঝা যাবে কেন ডেকার্টের চিন্তার বহুমুখী ক্রিয়া কার্টেসিয়ান বিপ্লব ব'লে 
অভিহিত হ”য়েচে 
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ডেকাটের চিস্তার আদর্শবাদ্দী ধারার অন্ুসবণ করেছিলেন ম্যালিত্রাঙ্ক; বিশপ 
বার্কলী তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন £$ অবশেষে হেগেলে তা” পরিণত রূপ 
লাভ করলে। বার্কলী তো বলেছিলেন, মনের বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব 
নেই £ তার অর্থ, আমি যে বস্তকে মনে যতটুকু ও যে রূপে ধারণা করতে পারি, 
তার ততটুকু ও সেরূপেই অস্তিত্ব রয়েচে। এই চরম ভাববাদী দর্শন নান। দেশে 
ও কালে আরও নান। রূপ নিয়েচে। এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানানুসারী চিস্তাও 
এক পধায়ে এর কাছাকাছি এসে পড়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানে যখন বিশ্ব- 
জগচুতর গাণিতিক আইনবীধা রূ+ ফুটে উঠলে! তখন প্রখ্যাত জ্যোতিধিদ ও 
গণিতন্ত স্তাব জেম্স জীন্ন্‌ বলে উঠলেন, “এই গণিতধর্মী বিশ্ববিধানই ভগবান।” 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলে এ মত বিজ্ঞানের ভাববাদী বিকৃতি ব"ল গণ্য হ'লো। 
লীন্সের মতের জবাব হলো এই যে বিশ্বের সব পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধ 
গাণিতিক নিয়মে বাঁধা! বটে £ কিন্তু নিয়মটাই তো পদার্থ নয়, পদার্থের 
অস্তনিহিত সত্যের প্রকাশ ও নিয়মে নয় £ সে সত্য স্বতন্ত্র অনুসন্ধান ও আবিফারের 
অপেক্ষা রাখে । ডেকাটের চিন্তার ভাঁববাদী ধার। হেগেলকে আশ্রয় করে 
কোথায় গিয়ে পৌছুলো তা' আমর। শীগগির দেখন্তে পাবে!। অন্তদিকে তাঁর 
উত্তরাধিকার প্রকাশ পেলে! ম্পিনোজার জীবনদর্শনে £ সে দর্শন সার্বজনীনতার 
দর্শন, সার্বজনীন নীতিবাদে তার প্রতিষ্ঠা ঃ ভগবান তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে 
আছেন। কিন্তু ডেকার্টেব প্রায় সমসাময়িক কয়েকজন দার্শনিক তাঁর স্বয়ং 
ক্রয় বিশ্বভিত্তিক মতবাদকে যে ভাবে পূর্ণ ক'রে তুললেন তাতেই ফরাসী 
এনলাইটেনমেন্ট বা ফবাসী দেশে জ্ঞানোছে ধন আন্দোলনের হুচন! হলে! .-বং 
যুগাস্তকারী ফরাসী বিপ্লবের ভাবভিত্তি রচনা করলো! । ফ্রান্সিস বেকন ডেকাটের 
চেয়ে বয়সে সামান্ত বড় ছিলেন ঃ ডেকার্ট নিজের চেতন। থেকে নিরেট গাণিতিক 
যুক্তির সাহায্যে জ্ঞান সন্ধান করেছিলেন ; কিন্তু বেকন বলেছিলেন যে বাহ 
অভিজ্ঞতা ছাড়া সত্য নির্ধারণের অন্ত কোনো পথ নেই। ইনডাকৃটিভ বা 
বিশেষের জ্ঞান থেকে সাধারণে পৌছুবার যে প্রণালী এখন স্থায়শান্ত্রের অন্যতম 
কার্যকরী পদ্ধতি, বেকনই তার উদ্ভাবন করেছিলেন ঃ এমন কি তিনি 
বলতেন যে সে পদ্ধতিই একমাত্র ও চূড়াস্ত পদ্ধতিঃ তাকে 
অতিক্রম ক'রে মনের নিজস্ব কিছু করবার অবকাশ নেই। তারই শিষ্য 
টমাস হব.ম্‌ কিন্ত বললেন যে মনকে এ ভাবে আলাদা কর। বিষম ভ্রম £ তাতেই 
বিভ্রান্তিকর দ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয় ঃ আসলে প্রাকৃতিক সত্যের সুর্দে মনের বোঝা- 
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পড়া দ্বারাই সত্য নির্ধারিত হয় £ মন ও বস্ত্র পরস্পর অঙ্গািগত সম্বন্ধ রয়েচে £ 
উ্ভয়ই প্ররুতিত্িত্তিক যুক্তির অঙ্গ £ এবং প্রকৃতিভিত্তিক যুক্কিই দর্শনের প্রকৃত 
ভিত্তি। হবসের এই মত মনকেও বস্তর অঙ্গ ক'রে বস্তৃবাদকে সর্বব্যাপী করে 
তুললে । ধর্মযাজকগণ তার এ” ধরণের মতবাদে অপ্রসন্ন হলেন; তাদের কেউ 
কেউ তাঁকে পুড়িয়ে মারার প্রস্তাবও করেছিলেন । কিন্তু সে সময়ে ইউরোপে 
বিজ্ঞানান্ণীলনের জোয়ার চলচে; তাতে হব সের বাস্ত" অভিজ্ঞতাভিত্তিক সত্য- 
সন্ধান খুবই প্রভাব বিস্তার করলো। তা” করবার আরও কারণ ছিল এই যে 
হব স শুধু মান্য ও প্ররুতির সম্বন্ধ নির্ণর ক'রে সন্থষ্ট ছিলেন না মানুষের সমাজ 
ও রাষ্ট্রকে ও তার অঙ্গীভূত কগোঁছিলেন, তাদেরেও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অস্তভূক্ত 
করতে চেয়েছিলেন । এরই প্রতিক্রিয়ায় আইডিয়াকে ভিত্তি করে মানুষের 
কাজের উৎস নির্ণয়ের চেষ্ট1! আবার শুরু হ'লো-__কিন্তু বেশীদুর অগ্রসর হ'লো বলা 
বায় না। অন লক বললেন যে নিজের বোধশক্তি দিয়ে যা বুঝা যায় তাতেই 
সন্ধষ্ট থাকা উচিত: অন্ুভূতিগ্রাহ্য জ্ঞান পর্যন্ত আমাদের সীমা, এবং তার 
বাইরে যাবার চেষ্টা করা উচিৎ নয় ;-আরও কিছু আছে, আরও গভীরে 
ঘেতে পারলে আরও কিছ, জানা যাবে এ রকম অন্মমান ক'রে রহস্তের 
ধমজাল সৃষ্টি করা নিছক মুখতা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, লক বস্তবাদ পর্যস্ত 
না গেলেও আইডিয়ার গ্রভুত্ব স্বীকার করেননি । তাঁর বিচারেও মন প্রকৃতির 
অঙ্গ হ'য়ে দাড়ালো । তখন আবার প্রশ্ন উঠলে। £ মাচছুষ কি তবে প্ররুতির 
নাসঃ তার কি নিজন্ব কোনো সপ্ত নেই? রেনেসার মানুষ তো ছিল 
স্বরাঁট, নিজের ভাগানিয়স্ত! £ এখন কি দেখা যাচ্চে সে তা নয় : অতিপ্রাকৃতিক 
ভগবানের অধীন সে নয় কিন্তু প্রকৃতির অধীন তো। বটে? এর প্রশ্বেরই উত্তর 
“মলেছিল ফরাসী দেশে এঁতিহাঁসিক জ্ঞানোদ্বোধনে £ সে উত্তর এই যে মানুষ 
প্রকৃতির দাস নয় | কিন্তু সে কথ! এখন নয়। 

স্পিনোজ। যা বলেছিলেন ও লিখেছিলেন সে সব ছিল একেবারে গণিতের 
ছককাটা £ জ্যামিতির প্রমাণের মতে! তাতে এক যুক্তি থেকে অন্ত যুক্তি উৎসারিত 
হচ্চে। বিজ্ঞানকে তিনি সম্পূর্রপে আয়ত্ত করেছিলেন £ ফোপাণিকাসের 
আবিষ্কারের পরবর্তা ছুই শতাব্দীর বিজ্ঞানকে ভিত্তি ক'রে গ+ড়ে উঠেছিল প্ররু তি- 
ভিত্তিক তার দর্শন এবং প্রাকৃতিক নিয়মোনুখ তার মনোবিজ্ঞান । তিনি 
বলেছিলেন, “বস্তর পরম্পরে যে শৃঙ্খল! ও' সম্বন্ধ রয়েচে, আইডিয়াদের ভেতরেও 
তাই আছে £ তা ছাড়া অন্ত কিছু নয় ” সেই থেকে এ কথার নড়চড় কেউ করাতে 
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পারেনি । তার জীবনর্শনব্যাখ্যানে ভগবানের ও আত্মার অমরত্বের উল্লেখ 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভগবান বলতে তিনি সমগ্র প্রকৃতি বুঝাতেন আর আত্মার 
অমরত্বের অর্থ তার কাছে ছিল এই যে, আত্মা এই জনমেই চিস্তার ও কাজের 
উৎকধ দ্বারা একটা বিশেষ স্তরে পৌছুবে এবং মৃত্যুর পর মানুষের জীবন অনা 
অতীতের অংশরূপে অন্তিত্ব রক্ষা করবে । এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি উভয় কুল 
রক্ষা করেছিলেন বল! যায়: কারণ, তার বিকদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ উঠেছিল 
এবং তাঁর বিপদের সম্ভাবনা ছিল। বস্তত এ সব কারণে তার শেষ্ট বই তার 
জীবিতকালে প্রকাশিত হতে পারেনি । 

স্পিনোজাব প্রকৃতিভিত্তিক জীবনদশনে দেখা যায় মে মান্ষ প্রারুতিক 
নিয়মে বাধা £ অতিপ্রাকৃতিক শক্তিব অন্তিত্ই নেই। এই জীবনদশন থেকেই 
জার্মানীতে গ্যয়টে, শিলার প্রভৃতির নেতৃত্বে রোমান্টিক জীবনবাদের অভ্যাদয় 
হয়। এখানে কিন্তু মনে রাখ। দরকার, আইডিয়ালিষ্টিক দর্শনেরও বিকাশ ঘটে 
জার্শানিতে £ কাণ্ট ও হেগেণ ছিলেন সে দর্শনের পুরোধা । কান্ট প্রথমে এ 
জগতের বাস্তব অস্তিত্বের উপরই জোর দিয়েছিলেন £*এমন ও বলেছিলেন ধে 
বস্তর স্বরূপ আমর। জানতেই পারিনে £ জানতে পারি শুধু আমাদের ধারণা- 
কল্পনাতে বস্তু যেভাবে প্রতিভাত ভয় তা”। এই মত পোষণ করতেন বলেই 
অষ্টাদশ শতাব্ধীতে প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধান ও অনুসরণ ক'রে প্রাক্কৃতিকত্ব- 
খাদ নামে যে জ্ঞানানুসন্ধানের ধারা প্রবতিত হয় তা'ও তিনি গ্রহণ 
কবলেন নাঃ বল্লেন যে সমগ্র জ্ঞানলানহর কোনো আশা নেই £ 
অথচ প্রাকৃতিকত্ববাদে সামগ্রিক জ্ঞানেরই সন্ধান চল্চে। এ" কথার জবাব 
অবশ্ত ছিল এইযে প্রাকৃতিকত্ববাদে সামগ্রিক জ্ঞানের সন্ধান কর! হয়নি £ বাস্তব 
জ্ঞানের সন্ধান করা হয়েচে । যা” হোক, কান্ট যে বললেন বস্তর ম্বরূপ আমর" 
জান্তে পারিনে, শ্তধু আমাদের মনে তা” যেভাবে প্রতিভাত হয় সে জ্ঞানই 
আমরা পেতে পারি--এর ফল হ'লো এই যে মানুষের জীবননীতির কোনে' 
বাস্তবসম্মত ভিত্তি রইলো নাঃ তার উপর অধ্যাত্স অনুশাসন চাপিয়ে দিতে 
হ'লো। মনুষ্যগ্রকৃতি সম্বন্ধে তার মত অনেকটা রিফর্মেশন ও মার্টিন 
নুথারের মতের অনুগামী ছিল । মান্ষের বাঁসনাকামনাকে তিন খারাপ জিনিষ 
বলে মনে করতেন্‌ না বটে-_কিন্তু তাদের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিপন্থী ব'লে মনে 
করতেন £ সে কারণে তার মত ছিল এই বে মান্ষের স্বাভাবিক প্রবণতা ভালোর; 
দিকে নয় এবং অধ্যাত্ম অন্থশাসন দিয়ে তার শাসন ও পরিচালনা দরকার ) 
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নীতিকে তিনি বিজ্ঞান থেকে আলাদ! ক'রে দেখ তেন এবং বল্তেন যে বুদ্ধি 
দ্বারা উভয়কে নিয়ন্ত্রর কবতে হবে। বুদ্ধিতেই ভগবানের ইচ্ছার প্রকাশ-_ 
এই সিদ্ধান্ত ক'রে তিনি নীতিব্যগ্রক আদর্শ দ্বারা ধর্মের সংস্কারে ব্রতী হলেন । 
বুদ্ধঅন্ুসারী ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মানষকে অহরহ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম কবতে 
হচ্চে এবং সে সংগ্রামের ভেতর দ্বিয়েই তার মনুষ্যত্ব গণ্ডে উঠ্চে, মানুষ ও 
প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্নী এই মতেই রূপ নিল। 
হেগেলের চিন্তা রূপ নিল এ” মতবাদে যে বিশ্বচেতনা থেকে ভগবান এ” বিশ্ব 
শ্ষ্টি করেচেন £ কাজেঈ ৭'-যের সুখ ছুংথখ সব সে চেতন। থেকে উৎসারিত £ এ 
বিষয়ে কিছু বলবার, করবার নেই । ফলে এ+ দর্শন সমাজে রাষ্ট্রে যে কোনে 
বপ পরিবর্তনের বিরোধীরূপে উদঘাটিত হলো £ এমন কি হেগেল বললেন বে 
বেহেতু রাষ্ট্রে নেই নিবিকার ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়েচে সেহেতু রাষ্্ী কোনো 
অন্তায় কবতে পারেন।! কিন্ত বিশ্বকে সর্বনিয়ন্তাব অধীনবপে ধারণ। করেও 
হেগেল বিবর্তনের যে প্রাণবন্ত, গতিবস্ত ধার। ব্যাথ্য। ক'রে গেছেন, মানুষের 
চিন্তায় তার যুগান্তকারী প্রহাব ঘটেচে। তিনি বল্লেন, সব ধস্তবই পরস্পব সম্বন্ধ 
রয়েচে £ প্রতোক অবস্থার মধ্যে এমন কাবণের উৎপপ্কি ঘটে যাতে বিপরীত অবস্থা 
স্যষু হ্য়_-একে বলে থিসীস ও এ্যান্টি-থিসীস £ তাকে অতিগ্রম করে পৌছুতে 
হয় তৃতীয় ও উচ্চতর স্তরে--তাকে বল। হয সীন্থেপীস। হেগেলের এই ডায়লেক- 
টিকস অর্থাৎ দ্বন্দসমণ্থয়মুলক মতবাদ বিবর্তনের ধারাকে বপদান কবলো। তার 
মতে এ বিবর্তন আইডিয়া থেকে উদ্ভুত, আইডির! দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত। এ" জন্ঠই 
পরে বলা হ'লে, এ' দ্বনাসমপ্বয়েব মাথা ছিল নীচেব দিকে, পা ছিল উপরে £ কাল" 
মার্কস্‌ ও ফ্রেডাবিক এলেল্স এসে তাকে সোজা কবে দিলেন : বস্তবাদ্দে তাকে 
মিশিয়ে দিলেন ফল হ'লো ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম বা দবন্দসমনবস্ব- 
মুলক বস্তবাণ । তাকে ভিত্তি ক'রে বপ নিল মালক্সবাদঃ কিন্তু তা; ম্বতনু 
আলোচনার অপেক্ষা রাখে । 

ছেগেলের সমসাঁম়্িক ছিলেন আর্থার সোপেনহাউয়ার : হেগেলের মতবাদের 
প্রতি তার অশ্রদ্ধার অবধি ছিলন1। তাঁকে দ্বার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে নৈরাশ্বাদী 
বলা হ'য়েথাকে। তার মতে হেগেল যে বিশ্বকে ভাব ব! নিছক আইডিয়া বূপে 
কল্পনা ক'রেছিলেন তা' এক পাগলের কল্পন। ছাড়া কিছু নয়। আসলে ভাব হলো 
বাহা বাপার ; এক অনৃশ্তু ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই বিশ্ব নিয়গ্ত্রিত হ'য়ে থাকে এবং সে 
এক অমানুষিক, ক্ষতিকর, খামখেয়ালী শক্তি। বল৷ বাহুল্য, হেগেলের মতবাদকে 
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শোপেনহাউয়ার পাগলামী বল্লেন_কিন্তু শোপেনহাউয়ারের মত লোকের 
নিকট আরও হর্বোধা ঠেকলো। তবে ভাববাদী দার্শনিকেরা যে নিজেদের মন 
থেকে বিশ্বশক্তিতে মঙ্রলময়ত্ব ইত্যার্দি ভালো ভালো গুণ আরোপ কব্ছিলেন 
শোপেনহাউয়ার তার কিছুটা সংশোধন কবলেন। তিনি বল্লেন যে বিশ্বে যদি 
মানবিক গুণগুলে! সব আবোপ করা যায় তবে মন্দ দ্বিকটাও আরোপ না 
করবার কোনো কাবণ নেই। তিনি খারাপ দ্িকটাই কল্পনা করতেন ; 
ভাব ফলে দার্শনিক চিন্তাতে শত্রাজ্ঞান ফিরে আসার সাহায্য হ'লো। 
তাঁবপর এলেন “ফ্রঢাবিক নীটুশে £ তিনিও বিশ্বের অন্তরে এক প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি 
প্রতাক্ষ করলেন এবং তাকে ডারউইন-আবিষ্কৃত বিবর্তনবাঁ ত*" যোগ্যতমেব 
উদ্বর্তনেব সঙ্গে মিশিয়ে ক্ষমতালাভের ছুরস্ত সংকল্পে মানুষকে আহ্বান করেন। 
তার মতে এ ভাবেই মানুষ একদিন অতি-মানবে পরিণত হবে। এই মতবাদই 
পবে হিটলাব 9 নাবসীবার্দেব প্রেরণ! যুগিয়েছিল। জাতি হিসাবে জার্নাণদিগতে 
শ্রেষ্ঠত্ব ও জীবতান্বিক উৎকর্ষ আরো” কবে পৃথিবীজয়ের আশাতে প্রণোদিত 
করেছিল। মানুষে মনকেই বর্দি সব কিছুব উৎস ব'লে কল্পনা করা যাঁয় তবে 
তাকে বেপবোয়। ছুটতে দিয়ে বিপদ স্ষ্টি করাণেও কোনে বাধা থাকে না। 
নাশের মতবার্দের তবু একটা তালো দ্বিক এই যে তিনি এই মানব থেকে 
অতিমানব বিবতনের কন্্না করেছিলেন £ তাতে কিছুটা চোখ ঝলসে দ্িলে9 
মানবত্বের মহিমাও দেদীপ্যমান হয়েছিল। 

দর্শনের ভাববার্দী ধারার এই পরিণতি ঘট লা, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রগতির 
স্পে সঙ্গে বস্তবাদী চিন্তার প্রভাব এই ভাববাদ্দেও পড়তে লাগলে।। তাতেই 
উদ্ধব হলে! প্যানথীঞ্মের £ অর্থাৎ এই মতের যে, ভগবান সর্বঘটে ছড়িয়ে 
আছেন, একাজ হ'য়ে মিশে আছেন £ তার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। আধুনিক 
ণর্শনে ক্রুনা এই মত প্রবত্ন করলেন, কিন্ত তাকে প্রাণ দিতে হ'লো। 
স্পনোজাকেও এ মতাবলম্বী বল হ'য়ে থাকে । 1কপ্ত আসলে তিনি ভগবান 
কপাটারই অন্ত অর্থ করেছিলেন ; সে কথা যথা স্থানে বলা হয়েচে। ওয়ার্ডনওয়াথ 
প্রতি প্রকৃতিপ্রেমিক কবির কাব্যেও এ মতের আভাষ পাওয়া যায়। আরও 
অনেকে “ভগবান”য়ের এমন অর্থ করেচেন যাতে মানুষের ভিতরে, পরস্পবেব 
ভিতরে এঁক্য বা ক্রিরা বুঝায়, অতিপ্রারুৃতিক শক্তির সঙ্গে তার কোনে! সম্পর্ক 
নেই। এমন কি ধর্মীয় মানবতাবাদী নামেও এক সম্প্রদায় ছিল £ তারা এক 
ইস্তাহারও প্রকাশ করেছিল, কিন্ত দেখা গেলো,_-তারাও প্রককতিভিত্তিক মাঁনবতা- 
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বাদে বিশ্বাসী । ধর্ম বলতে যে অতিপ্রাক্কৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস বুঝায় ভাববাদী 
দর্শন ও যেন ধীরে ধীরে তা থেকে দূরে সরে এলো । কিন্তু এখানে প্রকৃতি- 
ভিৰিক জীবনদর্শনের স্বতন্ত্র বিকাশধারা ও পর্যালোচনা কর! দরকার । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন চার্লস ডারউইন ঘোষণ] করেন যে'নিম়্- 
শ্তরের প্রাণ থেকে বিবতনের দ্বারা মান্তষের উৎপক্তি হয়েচে, তখন মানুষ ও 
তার সব কিছু আপন! থেকেই প্রকৃতির অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয় ঃ বিশ্ব জুড়ে এক 
অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা এবং তা থেকে উদ্ভীত সব দর্শন অবাস্তব হয়ে 
পড়ে । ডারউইনের মঙখা প্রকৃতিভিন্তিক দার্শনিক চিন্তাধারাকে জোরদার 
করলে। আমেরিকায় এই চিন্তাধারা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিলো । সেখানে 
এর শ্রেষ্ট পুরোধা ছিলেন ডক্টর জন ডেউই। কিছুদিন পূর্বে তার মৃত্যু ঘটেচে। 
ডেউই ধর্মকে উডিয়ে দেননি, কিন্তু অতিপ্রাকৃতিক কোনো কিছু কল্পনাকে 
তিনি আম্ল দিতেন না। ডারউইনের মতবাদ অনুসরণ ক'রে তিনি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ঘে মান্তষের মনও বিবতিত হ'য়ে এমন স্তরে এসে 
পৌছেচে যাতে মন তার, খাচবার, ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার 
উপায় স্বরূপ হঃয়ে দাড়িয়েচে। প্রখ্যাত মাকিন ধার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক 
উইলিয়াম জেমস্‌ গ্রাগমাঁটিজম্‌ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বার! বস্তর মূল্য নির্ধারণের 
সমথক ছিলেন। ডেউই তাঁকে অন্সরণ করেছিলেন বটে কিন্ত জেমসের বিচার 
সম্পূর্ণরূপে বুদির উপর নির্ভরশীল ছিল না, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগং-সম্বন্ধীয় 
কতকশুলি পুবপোধিত ধারণ! তার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে বৃদ্ধিতে প্রায় নৈরাজ্য 
ঘটিয়ে দিয়েছিল বলে অনেকে সিদ্ধান্ত করতে বাধা হয়েছিলেন । ডেউইর মতে 
বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বুদ্ধির প্রয়োগই ব্যষ্টির ও সমষ্টির যে কোনো সমস্য 
সমাধানের প্রকৃষ্ঠ পন্থ।। জীবনের সবক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ কর্তব্য ঃ 
শুধু প্রাকৃত বিজ্ঞানে নয়_-সামাজিক, অনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়েও 
বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি একান্ত প্রয়োজন। এ" ভাবে তিনি নিজ মনন দ্বারা 
প্রকৃতিভিত্তিক জীবনদশনে পৌছেছিলেন। প্রককতিভিত্তিক দর্শনের প্রসার 
আমেরিকায় মানবকেন্জ্রিক দৃষ্টিভল্লীর প্রবর্তনে অনেকটা সাহায্য করেচে। 

প্রারুতিকত্ববার্দের সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেচে বস্তবার্দ ; মানবতাবাদী চিস্তা- 
ধারায় বস্তধাদ প্রাকৃতিকত্ববার্দের চেয়েও অধিক প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেচে। 
বস্তবাদ ও প্রাকৃতিকত্ববাদ্ধ উভয়েই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বিশ্বাস স্বারা৷ নিয়ন্ত্রিত £ 
কিন্তু বস্তবাদ জড় পদার্থের উপর একচেটিয়! জোর দিয়েচে এবং এই ধারণা করেচে 
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যে, সমস্ত স্ষ্ট যন্ত্রের তায় নিয়মচালিত। বস্ত্রবাদী দর্শনে যান্ত্রিক ক্রিয়াকে 
এমন সর্বের্বা স্থান দেওয়া হয়েছিল যে মানুষ ও নিক্মিয় পদার্থের মধ্যেও এ' 
বিষয়ে কোনো! পার্থক্য কর! হয়নি । ইদানিং তার কিছু সংশোধন কর! হয়েচে £ 
বলা হয়েচে মানুষের মন ষদিও আণবিক পদার্থেরই সুষ্টি এবং মনের ক্রিয় 
বদ্দিও দ্বেহের উপর নির্ভরশীল, তবু তার ভাবন| ও অনুভূতি এমন উৎকর্ষ লাভ 
করেচে যে সাধারণ আণবিক ক্রিয়া থেকে দুরে অনেকটা স্বাধীনভাবে তাদের 
ক্রিয়া চলচে। তা' ছাড়া প্রারৃতিকত্ববাদে যদিও কখনো কখনে। ধর্মের 
সঙ্গে আপোষের মনোভাব দেখ! যা, বস্তবাদে কোনো৷ আপোষ নেই। এ' জন্যই 
প্রারৃতিকত্ববাদকে বল! হয়েচে নরম ধাচের বস্তবাদ ! 
প্রাচীন গ্রীস থেকে শুরু ক'রে টমাস হবস্‌ পর্যস্ত বস্তবাণের বি-্ভন ইতিপূর্বে 
সংক্ষেপে বণিত হয়েচে। তারপর বস্তবাদের এক জলন্ত প্রকাশ ঘটে অষ্টাদশ 
শতাব্দীব দ্বিতীয়ভাগে ফরাসী দেশের এনলাইটেনমেণ্ট বা জ্ঞানোন্বোধন 
আন্দোলনে । সে আন্দোলনের প্রবর্তকগণ এনসাইক্লোপেডিষ্ট বা বিশ্বকোধ- 
রচয়িতা ব'লে অভিহিত হয়েছিলেন £ ল! মেত্রি, হেলভেটিয়াস, হলবাক ও ডিডারে! 
ছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য । হলবাক বলেছিলেন, অজ্ঞত। ও ভক্ন থেকে 
দেবতার স্যষ্টি £ মানুষেরই খেয়াল, উৎসাহ ব। "ধাঁক। দেবার প্রবৃত্তি দেবতাকে 
কখনে। স্রন্দবরূপে সাজায়, কখনো বা অপ্রীতিকর রূপে দেখায় ; মানুষ হর্বল*_ 
তাই দেবতাদেরে পূজে। করে। তাস্দর প্রতি সম্মান দেখানোকে প্রথায় পরিণত 
কর! হয়েচে এ' জন্তে যে মানুষের চোখ তাতে বন্ধ থাকবে এবং অত্যাচারীদের 
মতলব সিদ্ধি হ'তে পারবে ঃ অত্যাচারীবা যে দে*পুজার পৃষ্ঠপোষকতা করে তারও 
সেই একই কারণ। ডিডারোর মত ছিল আরও উগ্র, তিনি বললেন £ “রাজ ও 
পুরোহিতদেবে সবংশে নিধন কবতে হবে £ শেষ যে পুরোহিত থাকবে তার 
নাড়িভূডিতে শেষ রাজাকে ফীাপিয়ে মারতে হবে £ তবে মানুষ স্বাধীন হতে 
পারবে ।” ফরাসী বিপ্লবে এ চিন্তাধারার ফল ফলেছিল; সার৷ পাশ্চাত্য জগতের 
সংস্কৃতিতে এ' চিন্তাধারা কাপন ধরিয়ে দিয়েছিল। যথাস্থানে তার আলোচন। 
কর] যাবে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে বস্তবাদী চিন্তার নেতৃত্ব চলে গেলো জার্ধানীতে। প্রথমত 
ডারউইনের মতবাদ অবলম্বন ক'রে হেকেল বললেন, মানুষের মন ও দেহ উভয়ই 
নিয়স্তরের প্রাণী থেকে বিবতিত হয়েচে। আরও কেউ কেউ সে মত অবলগ্ন 
করে কাজ ক*রে গেলেন; তারপর এলেন লুডউইগ ফিউয়েরবাক,ঃ তাঁকে মাক ও 
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এল্লসেলসের পূর্বহুরী বল! হয়ে থাকে। এন্েলস্‌ বলেছিলেন, ফিউয়েরবাকই 
ছেগেলের দর্শন এবং বিশ্ব্জগৎ লম্বন্ধে তার ও মাঝের ধারণার মধ্যে সেতু রচন। 
করেছিলেন। ফিউয়েরবাক ব্যষ্টিআত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন ন। এব 
সেকারণে তার শিক্ষকত৷ চাকুরীও চলে গিয়েছিল। তা'র মতে মানুষের অপূর্ণ 
আকাঙ্া, প্রয়োজন ও অনুভূতি থেকেই ধর্মীয় সব পুরাকাহিনীর উৎপত্তি। 
মানুষ নিজের অস্তরসত্ভাকে যে সর্বোত্তমর্ূপে দেখতে চায় তাকেই ঈশ্বররূপে 
কল্পনা করে। সে নিজে যে সব গুণকে অবচেয়ে উচু স্থান দেয়, সে সবই সে 
ভগবানে আরোপ করে থাকে । ফিউয্েরবাককে বস্তবাদী বল। হয় বটে; কিন্তু 
তিনি নিজের মতবাদকে ম1”বতাবাদ বলতেন । বস্তবার্দী বিবর্তনের উপর 
জোর দেওয়ার চেয়ে মানুষের পুর্ণ সত্তার প্রকাশেই তার বেশী লক্ষ্য ছিল। 

মাঝ্স ও এলেলসপ্রবতিত ডায়লেকটিকাঁল মেটিরিয়ালিজিম বা ছন্দসমন্থয়মূলক 
বস্তবাদের পটভূমি ইতিপূর্বে বণিত হয়েচে | বিশ্বজগৎ যে শুধু এক যান্ত্রিকক্রিয়া- 
বূপে বণিত হচ্ছিল__বস্তবাদ্দ আর শুধু সে মতে পর্যবসিত রইলো না__ প্রকৃতিতে 
ও মানুষের সমাজে একাধারে যে প্রাণবস্ত, গতিবস্ত পরিবর্তন চলচে এবং প্রাকৃতিক 
ও মানবিক সব ব্যাপারের. মধ্যে পারম্পরিক ষে অসংখ্য আকার ও প্রকারের 
সম্বন্ধ রয়েছে, বস্তবাণ তা"র হিসেব নিয়ে তাকে আয়ন ক'রে তাতে প্রসারিত 
হলা। মনের উপলব্ধি দেহ থেকে £ কিন্তুসে শ্তধু বাইরের জগতের নিক্ষিয় 
প্রতিবিঘ নয় £ তার স্বতন্ত্র সন্ত ও স্থজনশীলতা। রয়েচে এবং সে নূতন নৃতন 
আইডিয়ার সাহাযে/ মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টিপরিবেশকে প্রভাবিত ও পুনর্গঠিত 
করচে। ছন্দসমন্বযী বস্তবাদ অবশ্ত অভিপ্রাকৃতিক শক্কি-ভিত্তিক ধর্মের গ্রৃতি 
বিরোধিতাকে আরও প্রবল করে তুললে । পরিধি তার এত ব্যাপক ও তা এমনই 
স্বয়ংসম্পূর্ণ যে প্রভাব তার অপরিসীম হ'লো--সাম্যবাদী বিদ্রোহের অবতারণা 
ক'রে যথাকালে সাম্যবাদী দলের ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রের সরকারী দর্শন হয়ে 
দাড়ালো । যথাস্থানে সে প্রসঙ্গের আলোচনা কর। দরকার হবে। 

আরও কয়েকরকম দর্শন রয়েচে £ তাদেরে বস্তৃবাদী ব৷ প্রাকৃতিকত্ববার্ধী 
বল। চলেন! £ কিন্ত তাদের ছারা পরোক্ষে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশের 
সহায়তা হয়েচে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী দার্শনিক অগস্ত 
কোমৎ পজিটিভ মতবাদ প্রচার করেন ; এখানে পজিটিভ অর্থ বৈজ্ঞানিকমতে 
নিশ্চিত | বৈজ্ঞানিক মতে যা' নিশ্চিত তাকে অবলম্বন ক'রে যদ্দিও তার মতবাদ 
গড়ে উঠ লো, তবুও প্রিয়ার অকালে মৃত্যুর পর তিনি সেই মানবতাবাদকেই ধর্মের 
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বপ দিলেন : মানুষকে দ্বেবতার স্থলে বসালেন এবং ধ্মীয় সাধৃদেরে পুজা করার 
পরিবর্তে মানব-জাতির প্রগতিতে ধারা কীতি রেখে গেছেন তাদের এক 
তালিক রচনা! করলেন । এই মতবাদ পাশ্চাত্যে বেশ প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। 
ব্রেজিলের রাজধানী রিও গ্ঠ জেনিরোতে আজ পর্যস্ত কোম্তীয় 'এক মানবতার 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত রয়েচে। 

ইংলণ্ডে জন ্য়ার্ট মিল পজিটিভ মতবাদ গ্রহণ করেও মানুষকে দেবতাতে 
পরিণত কর! সমর্থন করেননি-_বাস্তব কার্ষকারিতাকে ভিত্তি ক'রে এক দর্শন 
গ'ড়ে তুলেছিলেন। গণতান্ত্রিক আদর্শের যে নিখুত ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি 
করলেন তা'তে ব্যাষ্টিমাহুষের অধিকার সমগ্ররূপে প্রকট হলে! । রাজনৈতিক 
বিবর্তন অশ্গধাবন প্রসঙ্গে সে বিষয়ের আলোচনার সুযোগ হবে। হার্বাট 
স্পেনসারও ছিলেন পজিটিভ মতবার্দী; কিন্তু ডারউইনের থিওরী অনুসরণ 
ক'রে তিনি নৈতিক মানুষ, সফল মানুষ ও দেহবলে বলীয়ান মানুষের যে 
আদর্শ বাতৎ্লালেন তাতে মানবতাবাদকে প্রায় অতিক্রম ক'রে যাওয়া 
হ'লো। কিন্ত আসলে তার নাম জড়িত অজ্ঞেযবাদের সঙ্গে £ অজ্ঞেয়বাদের অর্থ 
এই যে ঈশ্বর আছেন কি নেই, আত্মা নশ্বর কি অবিনশ্বর তা' জানবার 
মতো যথেষ্ট উপকরণ মানুষের হাতে নেই। অজ্ঞেয়বাদী কথাটার প্রচলন 
ক'রেছিলেন টমাস হাক্সলী £ তিনি ছিলেন ডারউইনের সহকর্মী ও -তাঁর 
মতবাদের প্রচারে অগ্রণী । অন্ছ্রেযবাদে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কোনো স্থান 
চিলন1 £ সেহেতু কার্ধক্ষেত্রে তা*তে মানবতাবাদের সহায়তা হয়েছিল। 
তেমনি সহায়তা হয়েছিল অধ্যাপক জনম টিগ্যালের প্রগাটগভীর ও 
যুক্তিসংহত চিন্তার দ্বারা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালবধ জ্ঞান অনুসরণ ক”রে 
তিনি দেখালেন যে সব রকম আকার ও প্রকারের প্রাণের সম্ভাবন! ও প্রতিশ্রুতি 
জড় পদার্থের মধ্যে নিহিত রয়েচে। ভগবানকে সৃষ্টিকর্তা ব'লে অন্বীকারও 
তিনি করেননি--বরৎ বলেছিলেন যে ভগবানকে আমরা জড় পদার্থের শ্রষ্ট! 
বলেও সম্মান করবার ভান করি অথচ তার সৃষ্টির পুর্ণ মর্যাদা দিইনে। 
স্থপ্রসিদ্ধ বেলফা& অভিভাষণে তিনি এ কথা বলেছিলেন এবং তার পরেই 
তার বিরুদ্ধে অভিযোগের রব উঠলো এই ব'লে যে তিনি পরীক্ষালব 
সত্যের গণ্ডী পেরিয়ে ধমতন্বে অবথা হস্তক্ষেপে করেচেন। তার উত্তরে 
তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালেন যে পরীক্ষালব্ধ সত্যকে অবলম্বন ক'রে থিওরী গঠন 
ক'রেই সত্যের সন্ধানকে প্রসারিত করতে 'হয়। নাস্তিকতারু অভিযোগও তার 
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বিরুদ্ধে উঠেছিল এবং তিনি শ্বীকারও করেছিলেন যে বস্তরতিত্তিক নাস্তিকতার 
প্রভাব তাঁর উপর রয়েচে-কিস্ত সঙ্গে সম্রে বলেছিলেন যে তিনি যখন শান্ত 
সমার্ছত চিতে থাকেন তখন স্টিরগ্তের বিরাটতের মধ্যে হারিয়ে যান 
এবং নিক্ষেকেও সেই রহস্যে অঙলীভৃত ব'লে অন্নভব করেন £ 
তখন শুধু নান্তিকতায় তার তৃপ্তি হয় না। জন টিগ্যালের অগাধ মনীষ! 
এম্নি করেই সৃষ্টি রহস্যের মুলসন্ধানে বিদগ্জনকে প্রেরণ' যুগিয়েছিল। 

বারট্রাণ্ড রাসেলের পরিচয় অবশ্ত বিশেষ ক'রে দেবার প্রয়োজন নেই, 
তিনি প্রকাশ্তে মানবতাবাীও নন ঃ কিন্ত এ' বিশ্ব মনও নয়, বস্তও নয়__ 
উভনিরপেক্ষ কোনো! পণ।১* ঠিত, এই যে মত তিনি প্রচার করেচেন 
'া”তে অতিপ্রাকৃততার কোনো স্থান নেই। বান্তব জীবনে তিনি প্রচ 
সমাজসংশ্কাবক ; প্রথম মহাযুদধকালে তিনি বুদ্ধেব বিরোধিতা কঃরে চাঁকব" 
ভারান ও কাবাদণ্ড ভোগ করেন , ধর্ম ও যৌন সব্বন্ধেব তিনি যে স্পষ্ট ও বান্তবান্ুগ 
বিশ্লেষণ করেন তাব ফলে আমেবিকায়ও তাব চাকুবী যাঁয়। মানুষের মন্তরলেব 


অন্যে এছেন সৎসাহস ও পরিশ্রম মানবতাবাদের সহারক না হ'য়ে 
যায়না । 


জর্জ স্যাণ্টাইধেনাব জন্ম হয়েছিল স্পেনে” কিন্তু প্রথম মহাধুদ্ধের সময 
এথছুকই তিনি ইতালীতে বাস করছিলেন । তিনি একেক সময়ে প্রারৃতিকত্ববাদ" 
আবার অন্ত সময়ে মানবতাবাদীর স্তায় কথা ব্ল্তেন কিন্ত নিজের মতবাদকে 
বস্তবাদের অন্তর্গত ব'লে মনে করতেন। অতিপ্রাকৃতিক শক্তিভিত্তিক 
ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে ও+ সব হ*লো কাব্যধর্মী গালগল্প _ওর রস উপভোগের 
বস্ত; অন্ধ কুসংস্কার মনে ক'বে ও সবের উপব মাবমুখো হবার কোন 
প্রয়োজন নেই। ভগবংপ্রেমকে খুষ্টধর্মোচিত বদান্ততাব উৎসম্ববপ বল৷ হষে 
থাকে; আসলে ব্াগ্ততা থাকলে পর সেটাই ভগবংপ্রেম হঃয়ে দাড়ায়। 
আগে যর্দিও তিনি যুক্তিবাদের পক্ষে জোরালো বই লিখেছিলেন, পরে 
অনেকটা প্লেটোকে অনুসরণ ক'রে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্রূপে বিদ্যমান এক 
সার পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন । এজন্যই ডেউই মন্তব্য করেছিলেন যে 
স্যাণ্টাইয়ানার প্রাকৃতিকত্ববাথ এমন এক মতবাদ ষার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। 
বস্তত স্যাণ্টাইয়েনা পবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অনেকটা 
প্রতিক্রিয়াশীল মত পোষণ করতেন । 

এক্জিষ্টেনশিয়ালিজম বা অস্তিত্বসর্বস্বজীবনবাদকেও মানবতাবাদের 
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সমগোত্রীয় বলা হয় থাকে। ডেনমার্কের সোরেল কিকেগার্ড থেকে 
গুরু ক'রে বিভিন্ন জন এ' মতবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেচেন? কিন্তু বর্তমান, 
যুগের প্রখ্যাত ফরাসী সাহিতাক জা পল সার্তরে একে যে রূপ দিয়েছেন 
তাতে অতিগ্রা্কৃতিক শক্তির কোনোই স্থান নেই। তবু তাতে জীবনকে 
এক বিরাট হতাঁশারূপে গণা কর! হয়েছে এমন কি, অস্তিত্বকে হ্াাকারজনক 
মনে কব! হয়েছে,_-নৈরাশ্ঠ, চড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেচে £ এরই মধ্যে মনকে 
কম্পন! কর! হয়েচে স্বরাট ব'লে £ কর্তব্য, প্রয়োজন প্রভৃতি এব কিছুর 
উপে *স উঠতে পারে। বলা বাহুল্য, এ জীবনদর্শন সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিম্বাতন্ত্রোর 
উপর থ্তিঠিত £ সামাজিক দাধিত্ব বা সমবেত প্রচেষ্টার কোনো নিশানা 
এতে নেই। এ জীবনদশন মানবকেন্ত্রিক বটে, কিন্তু মানবতাখ।দের প্রকৃতি, 
প্রেরণ! বা লক্ষ্যের সঙ্ে এর মিল রক্ষিত হয়নি। 

যে সব দ্বার্শনিক চিন্তাধারা প্রত্যক্ষ বা! পরোক্ষভাবে মানবতাবাদ্দকে 
পুষ্ট কবেচে তাদের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা গেলো । অতিগ্র/কৃতিক শক্তি- 
ভিত্তিক চিন্তা ও কল্পনার সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতেই মানবতাখার্দের নিশানা 
খুজে পাওয়া গেছে। কিন্কু বস্তবাদ ও প্রাকৃতিকত্ববাদ এ' দুইয়ের 
কোনোটাব সঙ্গেই মানবতাবাদ অঙ্গাজিগতভাবে সন্বদ্ধ নয়; উভয়কে অতিক্রম 
ক'রে সে এক নিক্ম্ব জীবনদর্শন গ'ড়ে তোলবার প্রয্াসী। বিজ্ঞানের ক্রমাবিষ্কারকে 
অবলম্বন করেই যে তার এ প্রয়াপ এ কথা এখন আর না বললেও চলে । 
যেহ্েত বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে এখন বস্তউৎসারিত মন নিজস্ব 
স্িক্ষমতাব স্বীরৃতি লাভ করেচে সেহেতু মানবতাবার্ধীও বিজ্ঞানা বিদ্লাত 
সত্যে নিজেব মন প্রয়োগ করে অত্যকে পূর্ণতর, নিশ্চিততর করবার 
আশা রাখেন। এ' প্রচেষ্ট। অন্তহীন £ মাশ্গষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টার 
প্রভাব পড়েছে, দ্াণনিক আত্মানুসন্ধানে সে প্রচেষ্টার ভিত্তি ও সুচনা মাত্র! 


৫৮ মানবতাবাদ 


সাহিত্যে সংক্ক.তিতে মানবতাবাদ 


রেনেস1 চিত্রশিল্পে মানবতাবাদী প্রাণ ও প্রেরণাব প্রকাশ ইতিপুর্বেই 
আমরা স্মরণ করেচি। শুধু ইতালীতে নয় £ উত্তর ইউবোপেও এর বিস্তার 
ঘটেছিল। সৌন্দর্য, আনন্দ ও কর্মের প্রবাহ শিল্পে ছন্দিত, নন্দিত হয়েছিল । 
কবেণশ স ও রেমব্রাগডট মানবসত্তার অসীম শক্তি ও সম্তাবন৷ তুপিতে ফুটিয়ে 
তুলেছিলেন । ইংল্ডে কবিদের কাব্যেই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষরূণে 
প্রকাশ লাভ করে। ম্বয়" সেক্সপীয়র ধর্মের ধার বিশেষ ধারতেন বলে 
মনে হয় নাঃ অবশ্টু ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব যে মানুষের জীবনে রয়েচে তা 
তিনি অস্বীকার করতেন না। তার নাটকে নবনারীগণ জীবনেমরণে 
পাপপুণ্যে ধর্মকর্মে এই পুথিবীর সঙ্গে বোঝাপড়া করচে। মানুষের প্রত্যক্ষ 
জয়বন্দনাও তিনি করেচেন। 

ফরাসী এনলা ইটেনমেণ্ট বা জ্ঞানোদ্বোধন আন্দোলনে বস্তবাদী দশনেব যে 
বিকাশ ঘটেছিল তা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে। সাংস্কৃতিক স্ফূবণও এ, 
আন্দোলনের এক বিশেষ লক্ষণ ও অবদ্দান। ভলটেয়ারের সাহিত্যকীত্তিব 
প্রভাব অসামান্য হয়েছিল। সে কীতির পরিধি ছিল অতি ব্যাপক, সাহস 
ও রসিকতার সংমিশ্রণ তাতে ঘটেছিল । যুক্তি ও জ্ঞানই ছিল তাঁর একমাত্র 
হাতিয়ার; তাদের সাহাষ্যে মানুষকে ঠিকমত সত্যে ওয়াকেফহাল কবা যাঁবে,__ 
এই ছিল তার দুঢবিশ্বাস এবং যা' কিছু মানুষকে পীড়িত করেছে তাব 
বিলোপ সাধন করতে হবে, এই ছিল তার দুচসংকল্প । এহেন মনোভাবকে 
সে সময়ে ছিউম্যানিটেরিয়ানিজম বা মানবিকত। বল! হতো; কিন্তু বাস্তবে 
মানবতাবাদী বা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভলীই এর মুলে ছিল। ক্যাথোলিক 
ধর্মযাজকদের গৌঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি অগ্রণী ছিলেন, কিন্ত 
ভগবানকে একেবারে অস্বীকার করেননি-_কতকটা কৌতুকের ভঙ্গীতে 
বলেছিলেন, ভগবান যদ্দি না'ও থাকৃতেন,_ তাকে আমাদের আবিষার ক'রে 
নেওয়ার প্রয়োজন হ'তো। এ'জন্তই বলা হয়েচেঃ তিনি দ্বৈতবাদ সমর্থন 
করতেন-_-যাজকবিরোধী হ'লেও নাস্তিক ছিলেন না। 

আস্তর্জাতিক শাস্তি ও বিশ্বত্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রভৃতি যে সব আদর্শ 
মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভুত, ভলটেয়ার ও ফরাসী দেশের বৃদ্ধির মুক্তির 
অন্ঠান্ত নায়কগণ "ৃগ্তকঠে সে লব প্রচার করেছিলেন | ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম 


মানবতাবাদ ৫৯ 


অভিব্যক্তি ঘটেছিল তখনই, যখন তিনি একজনকে বলেছিলেন,__"তুমি যা 
বলচো তা, আমি একেবারেই অন্থযোদন করিনে, কিন্তু তোমার তা” বলার 
অধিকার আমি দরকার হ'লে নিজের প্রাণ দিয়েও সমর্থন করবে 1” ভলটেয়ার ও 
তার সহকর্মীগণ সমাজের অন্তহীন উন্নতির সন্তাবনাতে বিশ্বাসী ছিলেন । এখানে 
মনে রাখা দরকার, এ' ধরণের বিশ্বাস এখন মামুলি ব্যাপার ব'লে বোধ হ'লেও 
সে সময়ে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। বস্তত এ' বিশ্বাসের উৎপত্তি নিতান্ত 
আধুনিক কালে হয়েচে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানর1 কল্পনাই করতেন না যে 
মানবজাতির উন্নতির কোনো প্রশ্ন আছে। মধ)যুগে এ ধরণের উন্নতির কল্পনা 
পাত্তাই পেতো না। রেনেসার এত অতুলনীয় কীতির মধ্যেও এমন কল্পনা 
কেউ করতেন বলে প্রমাণ নই যে মানুষ আবার প্রাচীন যুগের কীত্তির পর্যায়ে 
ফিরে যেতে পারবে । সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্ে সঙ্গে 
পুনবায় মানুষের চোখের সামনে অব্যাহত উন্নতির রাস্তা খুলে গেলো £ সে এগিয়ে 
যাবার আত্মবিশ্বাম ফিরে পেলো। ফরামী দেশে বুদ্ধির মুক্তির কালে মানব 
প্রগতির আধুনিক আদর্শ পরিণত রূপ লাভ কব্লো। 

সেই বুদ্ধির মুক্তির আরেক পুরোধা ছিলেন জ'যা জ্যাকৃস্‌ রুসো £ তিনি এতট' 
ভাবপ্রবণ ছিলেন যে তাতেই অনেক সমযে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যেতো এবং 
ভলটেয়ার তাকে দার্শনিক ব'লেই স্বীকার করতেন না। কিন্তু যে দ্ুরস্ত আবেগে 
তিনি মানুষের জন্য সুন্দর, সমুন্নত জী ন এবং গণতান্ত্রিক সমাজ দ্বাবী করতেন, 
তাই তাকে সত্যিকার মানবতাবাদী করে তুলেছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্ষে 
তিনি মাতোয়ারা হ'য়ে যেতেন, সে সৌন্দর্যের উপলব্ধিকে দর্শনচর্চার সম্পূর্ণতার 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করতেন তার বক্তব্য ছিল এই যে শুধু বুদ্ধি 
নয়, হদয়াবেগ-_বিশেষ করে সমাজের প্রতি সহানুভূতিরও প্রয়োজন রয়েচে এবং 
এ, সব যদ্দি থাকে তবেই মানবতাবাদ পূর্ণাঙ্গ হ'তে পারবে । 

কসে। ও ভলটেয়ারের জীবস্ত জীবনবাণীর রাষ্টিক ও সামাজিক প্রভাব 
ফরাসী বিপ্লবে পরিক্ষট হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে পুনরায় তার আলোচন! করতে 
হবে। ইংলগ্ডে আলেকজান্দার পোপ ও অন্ঠান্তপ্দের কাব্যে মানবতাবাদী 
ভাবের ক্ষরণ হয়েচে। পোঁপই বলেছিলেন, “মানুষই মানুষের অনুশীলনের বিষয়; 
নিজেকে জানো, ভগবানকে জানবার স্পর্ধা কোঁরোনা।” শেলীর কাব্যে 
মানবতাবাদের চরম জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েচে। আঠারো বছর বয়সে তিনি 
“নাস্তিকতার প্রয়োজন" নামে প্রবন্ধ লিখে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত 


৬ মানবতাবাদ 


হ'ন। “কুইন ম্যাব” নামক কবিতাতে তিনি অতিপ্রাকৃতবাদ ও খুষ্টধর্মে যা? কিছু 
অমনলজনক রয়েচে তাঁর তীব্র নিন্দা করেন । এ কবিতাতে বিশ্বে এক সর্বব্যাপী 
ভাবের অস্তিত্বে তার বিশ্বাসের আভাষ পাওয়া যায় । কিন্তু মানুষকে তিনি 
মছিমার উন্নত শিখরে তুলে ধরলেন-_“প্রমীথিযুস আনবাঁউ” নামক কবিতায়। 
মানবীয় শক্তির প্রতিমূতি প্রমীথিযুস দেবতা জুপিটারের হাতে নিজ শক্তি 
অপণ করেছিলেন ঃসে শক্তি নিয়ে জুপিটার প্রমীথিযুসকে শৃঙ্খলিত করে 
বসলেন, ফলে জুপিটারকে আবার ক্ষমতাচ্যুত ক'রে প্রমীথিযুস ও মানব- 
জাতিকে স্বাধীন হ'তে হলে! । এই প্রতীক কাব্যটিতে মানুষেব নিজ কল্পন! সষ্ 
দীশ্বরের বণ্ততা স্বীকার করবাব পরে সে বশ্ঠতার বন্ধন চূর্ণ ক'রে নিজের ভাগ্য 
'নজে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত। হাতে নেবাঁব এবং কল্পনার স্বর্গেব স্থলে এই পৃথিবীতে 
স্বর্গরচনার সংকল্প অভিবাক্ত হয়েচে। শেষ ম্তবকটি বলিষ্ঠ মানবতাবাদের 
স্থায়ী বাঞ্জনা হয়ে রয়েছে £ 


“যে হুঃখের অন্ত হবাব আশা নেই, 
তা' সহ কবা-_ 
মুঠ বা রাত্রিব চেয়েও ঘোব কালো যে অন্যায় 
তা” ক্ষম! কবা_ 
যে শক্তিধর মনে হয সর্বশক্তিমান 
তাকে মানতে অস্বীকার কর'_- 
ভালোবাস! ও ধৈর্য ধবা, আশার ভন্মশেষ থেকে 
যতক্ষণ না আশার বস্তুটির সমষ্টি হয়, 
সে প্ষস্ত আশ। করা-_ 
বদলে নাযাওয়!, ভেঙ্গে না পড়া, অনুশোচনা না করা 
তোমারই গৌরব সম, হে মহাশক্কিধর টাইটান, 
এ'কেই বলে ভালো হওয়া, বড়ো হওয়া, সুখী হওয়া, 
সুন্দর স্বাধীন হওয়৷ £ 
এই তো! জীবন, এই আনন, সাম্রাজ্য চাও তো! 
তা"ও এই £ 
এই মানুষের জয়।” 


মানতবাবাদ ৬১ 


জার্মানিতে মহাকবি গ্যয়টেও বিশ্ব এক সর্বব্যাপী ভাবরূপ ব”লে বিশ্বাস করতেন; 
কিন্ত তিনি এই পৃথিবীর বহুমুখী জীবনের জন্তে প্রাণভর ভালোবাসাকেও ভাষ৷ 
দ্বিয়ে গেছেন। তাঁর অমর স্থষ্টি “ফাউষ্টে” বণিত আত্মার বন্ধনমুক্তির কাহিনী 
রেনেস'!র বাণীকেই ম্মরণ করিয়ে দেয়। এ? সময়ে জার্নানিতে যে সংগীত রচিত 
হয় তা"ও মানবতাবাদে উদ্দীপ্ত । স্বয়ং বেটোভেন যে সব সিম্ষনী বা স্বরের 
একতান স্থষ্টি করেছিলেন তাদের একটিতে জনৈক মহৎ লোকের স্মৃতি কীতিত 
হয়েচে, অন্ত একটিতে অপুষ্টের উপর মানুষের জয়ধ্বনি উঠেচে, আবার আর 
একটিতে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বাণী পরিশেষে আনন ঝঞ্চন। স্থষ্টি করেচে । 
ওয়াগনার দেেবতার্দের সম্বন্ধে এক গাথার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা 
দেওয়ার কুফল সুরে ব্যক্ত করেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলগ্ডের মহিলা কবি ও ওঁপগ্ভাসিক জর্ত 
ইলিয়ট, এডওয়ার্ড ফিটজারেল্ড, উইলিয়ম মরিস ও স্রইনবার্ণ মানবতাবাদী ভাবের 
সাহিত্য রচনা করেন। জর্স ইলিয়ট তার কবিতাতে আত্মার অমরত্বের স্থলে 
মৃত্যুর পর এই জীবনের প্রভাবের স্থায়িত্বকে তুলে ধরেন । সে স্থায়িত্বের অর্থ 
এই যে, যার! বেচে রইল তাদের মনে, মহৎ কর্ষে, চিন্তায় ও প্রেরণায় সে প্রভাব 
অমব হ'লো। ইউরোপীয় ভাষা থেকে মানবতাবাদের পরিপোষক একাধিক 
বইয়ের অনুবাদও তিনি করেছিলেন । কিটজারেল্ডের খ্যাতি কবাইয়াৎ-ই-ওমব 
খৈয়ামের অনুবাদের জন্য ; কিন্তু সে অণবা এমন ফে তাকে মৌলিক স্ষ্টি ব'লে 
জম হয় £ এই পাথিব জীবনের বন্দনা ৬াতে বঙ্কত হরেচে। এ" বাণী খাও দাও 
সুতি করার বাণী__-এ” কথ! ব”লে ও ভেবে এর বিরুতি ঘটানো হয়েছে বটে ; কিন্ত 
এর অন্তনিহিত প্রাণমাতানো মানবতাবাদ তাতে ক্ষুণ্ন হয়নি | 

উইলিয়ম .মরিস যন্ত্রশিল্নপরিবেশের কুপ্রীতাবজিত সরল শ্রন্দর গ্রাম্য 
জীবনের চিত্র একেচেন £ খানিকট। অবাস্তব হলেও তাতে সহজ মানবতা- 
বাদের আবেদন রয়েচে। স্ুইনবার্পণের কবিতাতে মানষের অনাদি আকাঙ্খা 
বাক্ত হয়েছে, “মানববন্দনা”কবিতাতে তিনি লিখলেন-_ “মানুষের জয় হোক! 
মান্ুবই সব কিছুর প্রভূ 1” জর্জ মেরিডিথের কবিতাতেও মানবতাবাদী ভাব 
রয়েচে। ম্যাথু আর্পোন্ড ধর্মসংস্কারকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন? তিনি 
বলতেন যে যীণু দেবত1 ছিলেন না-_মান্গষ ছিলেন এবং মোলায়েম যুক্তির 
সাহাযো মাচুষকে শিক্ষা দিতেন। ইতলগ্ডের শ্রেঠ উপন্ঠাসিকদের অন্যতম 
টমাস হাড়ি মানবতাবাদী ছিলেন বল ধায়, কিন্তু তিনি আবার প্রবল 


৬ মানবতাবাদ 


নেরাহীবাধী ছিলেন :£ মাহযষের উন্নতির ও আনন্দের আশা কোনোকালে 
পূর্ণ হবে নাঃ এই তিনি বলতেন। এইচ, জি, ওয়েল্্‌স জীবনের শেষভাগে 
দ্বতীয় মহাযুদ্ধের কালে কতকটা নৈরাশ্ঠবাদী হয়ে পড়েছিলেন £ কিন্তু তার 
পূর্বে তিনি বরাবরই মানবতাবাদী আধর্শের উপর জোর দ্বিতেন ও বলতেন, 
বৈজ্জানিক চিন্তাধারা অনুসরণ এবৎ সমগ্রা জগতের এক রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক সংস্থাগঠনের পক্ষে উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা! দরকার! জন গল্স্ওয়ার্দী 
স্প্& ও 'প্রতাক্ষভাবেই মানবতাবাকে আধুনিক জগতের মানুষের গ্রহুণীয় 
একমাত্র মতবাদ বলে আখ্য' দায়ছিলেন। ' 

এবার নাম করতে হয় জজ বাণার্ড শযের-যার দীর্ঘ জীবনের স্জনীশক্কি 
"নখিলের প্রতিট মানুষের পূর্ণ সন্তাব প্রতিষ্ঠাব সাধনায় নিয়োজিত ছিল। সে 
সাধনার সন্ধানী আলে। এমন তাব্রভাবে সমাজ সংসার, ধর্ম রাষ্ট্র জীবনের সব- 
ক্ষেত্রে পডেচে যে তাতে অনুশ্ঠ নিষস্ত। কোনো শক্তির কথ] মানুষের মনেই আসে 
ন]: যা কিছু বার্থ, অসতা, পে সণ ভেঙ্বে চর্ণ কবে নিজেকে পূর্ণ মানবীয় 
সন্তায় গ'ড়ে তোলার গ্রয়োজনই একান্ত মনে হয়। বিদ্পেব কযাঘাতে মানুষের 
মূর্খতা ৭ কপটতাকে জর্জরিত করেছেন বারা শ £ কিন্তু এমনি প্রত্যক্ষ তার 
অস্তলীন মানবিক আবেধন যে শা'তে মানুষকে কুতজ্ঞ, অভিভূত করেচে-- 
মৃহর্তের জন্তেও কোনোরূপ বিৰপতার অবকাশ রাখেনি । অথচ সে আবেদন 
ধশ্বরিক বা মানবাষ করুণার আবেৰ্ন নয় £ নিজ শক্তিতে নিজে বডো হবার 
আবেদন। তাইস্তার জীবনর্ঘশন ব্যক্ত হয়েচে এই বাক্যে-_-“জীবনের বহুবিধ 
বিবাট উপ্দেত রয়েচে; তাদের মধো ঘে উদ্োশ্ঠকে মানুষ নিজেই স্বীকার 
করে, গ্রহণ করে, তার পূর্ণতাব জন্য নিজেকে নিঃশেষে ব্যবহৃত হ*তে 
দেওয়াতেই জীবনেব প্ররূত আনন্দ; পৃথিবীর আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত 
হবার আগেই সম্পূর্ণব্ূপে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ক্ষয় হয়ে যাওয়া_সেই তো 
আনন্দ; ছুনিয়। তোমাকে স্থথী করবার জন্তে আত্মনিয়োগ করচে না ক্রমাগত 
এই অভিযোগ ক'রে বিলাপ ও প্যানপ্যানানির এক ক্ষুদ্র, খিটখিটে, স্বার্থপর 
মাটির ঢেলাতে নিজেকে পরিণত করার পরিবর্তে নিজেই প্ররূতির এক শক্তিরূপে 
গণ্য হওয়া-সেই জীবনের আনন্দ ।--"মহান পুক্ষকারের এই বাণী । তাইতো 
স্থধীজনের মতে বার্ণার্ডশ আমারেরে সমুন্তত করেচেন £ তিনি এ পৃথিবীতে 
এসেছিলেন, বেঁচেছিলেন বলে আমাদের জীবনও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ও 
আনন্দময় হতে পেরেছে । 
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উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যেও মানবতাবার্দের প্রেরণা অক্ষ 
ছিল। ফ্রবার্ট, জোলা, ডোডেৎ, মৌপাসা৷ এদের সবাই-র নাম এ প্রসঙ্গে 
কর যেতে পারে। আর্ণেষ্ট রেনান যীশুর জীবনের এক মানবতাবাদী 
ব্যাখ্যা লিখে আন্তর্জীতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। আনাতোল ফ্রাস যেভাবে 
তার উপন্তাসে পুরাতন সব কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করেচেন তাতে সারা ইউরোপে 
গোড়ার দল খুব ক্ষেপে উঠেছিল; কিন্ত তিনি গত একশত বৎসর কালের 
ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী বলে আখ্যাত হয়েচেন। রোমা রোলা 
সম্পূর্ণরচপ মনুষ্যকেন্দ্রিক জীবনদর্শন গ্রহণ করেননি; কিন্তু মানুষের জীবনের 
অন্তমিহিত মহত্ব তিনি যে ভাবে উদঘাটিত করেচেন এবং সারা বিশ্বের 
মানুষের প্রতি তার হৃদয়ের প্রেম প্রসারিত করেছিলেন তাতে তার মানবিকতা 
মাঁনবতাবাদের চেয়ে কম মহীয়ান হয়নি। স্থইডেনে ইবসেনের, রাঁশিয়াতে 
গেঁনিভ ও গো কাঁর লেখাতে মানবতাবাঘ প্রকট হয়েচে। টলষ্্য় খৃষ্টপ্রেমকে 
মানবপ্রেমে বপারিত করেছ্ছিলেন-_-প্রত্যক্ষ মানবতাবাদী না! হয়েও তিনি 
মাঠষের হৃদয়ের গরিমা ও স্ষধমা ফুটিয়ে দিয়ে গেছেন । 

ফরাসী শিল্পকলাতেও মানবতাধাদের প্রভাব স্ম্পষ্ট। ইউজিন ডেলাক্রয়স্কের 
চিত্রে, অগষ্ট রোড্যার ভাস্কর্ষে মানবীয় কাধ্যকলাপ সম্পূর্ণ বৰিষ্ঠত৷ 
নিয়ে ফুটেচে। ক্লড ডেবুসীর ম্ুুরেল। কাব্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য 
রসায়িত হয়েচে। 

আমেরিক'-_-ধনিক জগতের মধ)মণি আমেরিকা । কায়েমী স্বার্থের বাস! 
আমেরিকায় ধর্মভিত্তিক জীবনাদশের প্রাধান্তইতো স্বাভাবিক! সাম্যবাদী 
মতে ধর্মই কি কায়েমী স্বার্থের আশ্রয় নয়? তবু সেখানে মানবতাবাদী 
চিন্তাধারার প্রসারও কম হয়নি। গত শতাব্দীর শেষার্ধে সেখানে রবার্ট 
ভি ইর্লারসোল অতিপ্রাকতিকত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাধের আওয়াজ তোলেন। 
রিপাবলিকান পার্টির অন্ততম স্তম্ত ছির্পেন তিনি; চিন্তাশলতা ও বাগ্মিতাও 
তার অসাধারণ ছিল। তিন দশকের অধিককাল তিনি সারা দেশময় 
গৌড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচার ক'রে বেড়ান। তিনি বলতেন 
“একমাত্র জ্ঞানেই জীবনের আনন্দবিধান সম্ভব |” 

মাফকিন কবি-সাহিত্যিকর্দের অনেকের মধ্যে পাথিব জীবনের তথা 
মানবীয় ভ্রাতৃত্ব ও গণতঙ্ের প্রতি অন্থরাগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সৃষ্টি 
কর্তা ব! ভগবানে বিশ্বাস রক্ষা ক'রেও তার। মানবতার সহায়তা ক'রে গেছেন। 
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হেন্রি ডেভিড থোর নিক্রিয্ন প্রতিরোধে গাদ্ধিজীর পূর্বস্থরী বলে অভিহিত 
হয়ে থাকেন। অন্তায় কর দিতে অস্বীকার ক'রে তিনি কারাবরণ করেছিলেন । 
তিনি বলেছিলেন, এই যে জীবন আমরা পেয়েচি একে সহজ ও স্বতফুর্ত 
আনন্দে গ্রহণ করতে খুব কম লোকেই পেরেচে £ বলেছিলেন, আত্মার 
অমরত্বের চিস্ত| ক'রে কোনো ফায়দা নেই £ এই জীবনে এই জগংই যথেষ্ট। 
দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে তিনি আপোষহীন সংগ্রাম করেছিলেন । 
টার সবচেয়ে বড়ো অবদান বাহা প্রকৃতি সম্বন্ধে অনবদ্য লেখা সে 
লেখাতে দেখ যাঁয়, তার প্রাণ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে জীবনের মহত্বম 
উপলব্ধিতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেচে | 

ওয়ান্ট ছুইটম্যানের কাব্য ও জীবনবাণীর সঙ্গে আমাদের দেশের 
লোক মোটামুটি পরিচিত। তাঁকে গণতন্ত্রের কবি বল হয়ে থাকে £ জীবনের 
জয়গানে তিনি ছিলেন মুখর, বাচবার আনন্দে ভরপুর, উপলন্ধিতে চঞ্চল। 
মাফিন কবি ও কথাশিল্পীদের মধ্যে আরও অনেকে মানবতাঁবাদকে যথাযোগ্য 
মশাদ। দিয়েচেন। 

প্রাচ্যের সাহিত্যে সংগ্তিতে মানবতাবাধের প্রকাশ ঘটেচে মানুষের 
সাবতোম সস্তার শ্বীকৃতিতে ততট! নয় ঘতট। মানুষে মানুষে ভেদ অস্বীকার 
করে তার অখণ্ড সত্তা প্রতিষ্ঠার সাধনাতে । আমাদের দেশে সত্যেন্্রনাথ 
4, নজরুল ইসলাম প্রভৃতির কাব্যে-বিশেষত নজরুলকাব্যে অন্তায় অসংগতির 
“বরুছে মানুষের বিদ্রোহী সত্তার পুর্ণ উদ্বোধনে এমনি মানবতার জয় 
ঘোষিত হয়েচে। কিন্তু এম্নি করে মানবসন্তা যেখানে ভগবৎসত্তার নাগাল 
পেয়েচে শুধু সেখানেই সাবভৌম মানুষের কপ উদশটনের অবকাশ মিলেচে। 
তা” মিলেচে গ্রেমেরই মাধ্যমে--“দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা” যে 
আত্মোপলব্ধি দারা তাই মানুষকে দেবতার সমপযায়ে বসিয়েচে। বৈষ্ণব কবি 
এ” অথে ই বলেছিলেন £ সবার উপর মানুষ সত্য. তাহার উপর নাই। 

“কিশোরী দাস আমি গীতবাস 
ইহাতে সন্দেহ যার 
কোটি যুগ যদ্দি আমারে ভয়ে, 
বিফল ভজন তার”। 


মানবতাবাদ ৬ 


মানবীব প্রেম ও দেবতা প্রেম এখানে এক হযে গেছে £ প্রেমের 
আসনে ভগবাঙ্জ মানুষেব সঙ্গে একাত্ম হয়েচেন। মানুষেব প্রেম, মানুষের 
স্থতুঃখ, মানষেব পাণলীল'তে যেখখনে ভগবানের প্রকাশ সখানে মানুষ 
“গ্ব'নেব স্তলাধিচিওত “দি ব ন' হবে থাকে তখু সে ভগবানেব পযাঁধে 
পছেছেঃ মে আব অঙ্জান ভণশবানেৰ ভাঠেব অসহাষ ক্রীডনক নষ 
এ বচ্ঞা্নক মানব তাবাধ নষ £ মান্তধ এখানে প্রেমেব গৌবব লাভ কবেচে, 
তাতে মহ।ষান ভয়েচে * সে যদি মহত না হবে, তবে প্রেমেব গৌবব লা কবে 
কা ক”? স্স্টিব শবীক হিসেবে মানুষেব এহেন আম্মোদ্বোধনেব পবিচ- 
শামাদেব কাব্যে, সাহিতো, জাতীষ মানসে ওতপ্রোত হযে আছে । বাধাকৃষেটক 
প্রেমকাহিনীতে সে পবিচয় নিবিদ £ ভাবতেব প্রাম প্রত্যেক ভাষাতে সাহিতে 
ও শিল্পকলা সে পবিচয বিধত। যুণ যুগ ধবে ব্যক্তিমানস তাতে সম্জী (বত, 
সে পবিচষ মানুষকে স্থষ্টিব বুকে শ্রেষ্ঠ কবেচে। ব্যক্তিব মনে সে পবিচয় হয়তে 
'ম্মিত হয়েছে, প্রেমকে সাবিক জাবনেব স্তবে উন্নীত কবতে পাবেনি £ তখু তা 
সাংস্কতিক মুল্য কিছুতে কম নন। আপন শৌববে সে আপনি চিবভাস্বর | 
সাহিত্যে সংস্কৃতিতে মানবতাবাদেব স্বীকতিতে আধনিক বিজ্ঞানেব আৰিষ্াব 
৭ বৈজ্ঞানিক মনোভাব ৫ প্রভৃত সহায়তা কবেচে তাতে কোনো সন্দেহ নেই , 
ল্গীবন ও আাাঙ সন্ব্ধে যে সব অণ্যাএবাধী পাবণাকল্পন| পগুচলিত ছিল তাদেব 
উপা বিগ্ঞানে পভাব শরনিবাধভাকে এতো গডেছে। বর্মে ৪ ধর্শনে তা 
লবা হযেছে ৩ শিষে অনেকে আলোচনা কবেচেন । সে আলোচন! অবশ্ঠ 
নখন চলচে | 7 ছাড়া বগ্র শিপ্বেব পসাঁবেব নর্গে সঙ মানুষেব জীবন 
বাঁঞাব মান ছন্ন।৩ হখেচে, জীবন “পতোত্বে নান। উপকবণ মাগুষেব ভাতে 
এসে *ডেছচে-তেমনি আবাধ জ'বনেব “৩ বেডেচে £ জীবনযাত্রার প্রমসাধ্যত 
৪ নিয়মাভিবতিত' এলদ বগখিণ জমস্তাতে সমাজজীবনেক যে ক্রমবর্ধমান 
স্লটিলতাব হৃষ্টি হয়েচে তাতে পাথিব জীবনের অভিচ্বত! ও উপলব্ধি জনজীবনে 
প্রসাব লাভ কবেছচে। এমন একাঁপিক এতিহাসিক বিপ্লব ঘটেচে বাবা বিশেষ 
দেশকালে আবদ্ধ হলেও সমগ্র মানবজা'তব চিন্তাণ আলোডন জাগিয়েচে এবং 
মানবিক মূল্যবোধকে জোরদাঁব কবেচে। সাহিত্যে সংস্কৃতিতে এব প্রভাব হে 
সদুব প্রসাব হু যেচে তা' বলাই বাঞ্ল্য । কিন্তু মানবতাবাদী চিন্তাধার] এ' ভাবে 
“বকর্শিত হলেও তাব প্রকাশ বাদ্রিক ব। সামাজিক কাঁবণে অনেক সময়েই বাধা 
প্রাপু হঃয়েছে। অনেকে তা” প্রকাশ কবতে গিয়ে মৃত্যু বা কাবাদও্ ববণ করেছেন » 


সপ 


৬৬ মানবতাবাদ 


অনেকে চাকুরী ছারিয়েচেন, জীবিকার উগ্রায় থেকে বঞ্চিত হয়েচেন। 
এখনও এমন বিশ্ববিগ্ঠানয় আছে যেখানে প্রচলিত « শিক্ষাব্যবস্থায় 
আধুনিক বিজ্ঞানের স্থান তয় ন" শ্বাধান মত পোষণ করেন ব'লে যোগ্য 
বাকিকেও দবে সরিয়ে বাখ। হয়। অনেক সময়ে আবার আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধার। জনসাধাবণেব মধ্যে বিস্তারিত হলে পর পাছে তার 
অবাঞ্ধনীয় রাষ্ত্রিক ও সামাজিক গ্র্তিক্রিয়। ঘটে সে ম্বাশঙ্কায় সে চিন্তাধারাকে 
ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা হখ। এ পবিস্থিতিতে অনেকেই আপোষের পথ 
অবলঙ্গন করতে বাধা হন: নিজেধেব চিন্তাধাবাব সঙ্ে সাবেক মতবাদের 
সামগ্রশ্যের প্রয়াম করেন। 'তাবই ফলে “দগবান”, 'আম্ব'", 'অমরত' গ্রভৃতি শকের 
ল্ সংঙ্ঞ| পরিবর্তন হয়েে। অনেকটা মে কারণেই মানব ঠাঁবাধা চিস্তাধাব। 
অনেক সময়ে শুধু সাহিত্যস্বৃতিতেই অকুগ্ঠ প্রকাশ পেয়েচে। খুঁিজীবি 
তাঞ্চিক ও ধাণনিকের চিন্তাধার। অনেক অমঘে তার নিঞ্জেব গণ্তীতেই আব 
থাকে £সাহিঠাক ও জাংশ্বঠিক কমী 'তাকে জগতে প্রশস্ত অঙ্গনে ছড়িরে 
দেন। তা গ্রাটান গ্রীস ও ভাবত থেকে শপ কবে আত পযন্ত আমবা 
মানবসংগ্বঁতিতে মানবতাবাদী ধাবা অনুধাবন করতে পার। এমনি ক'রে 
মানবতাবাদী চিন্তাধারা যে গ্তবে এসে পৌছেচে তাতে শুধু অতিগ্রাক্কতিকত্ববাণী 


িগ্ত। নয, বন্ববাধী চিন্তার সঙ্গেও তাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে £ বস্তবাধা 
চিন্তার বাছিক ও সামাজিক তাৎপমেৰ সঙ্গেও বোঝাপড়া কবাব প্রযোজন 


দেথ। ধিয়েচে। সা1ত৩াসংস্থাততে সে বোঝাপডাব 0৬ এসে লেতেটে । 
তারও 1হসাব আমাদের যথাসময়ে ন! নিলে দৰ। 


ফরাসী এনলাইটেনমেণ্ট ও ফরাসী বিপ্ত 


মানুষ যখন জানতে পারলে যে সে কোনে অতিগ্রাককৃতিক শক্তির অধীন 
নয়, প্রাকৃতিক শক্তির বিধিবিধানেই তার ভাগ্য গঠিত এবং তারও শক্তি 
রয়েচে নিজের ভগা নিয়ন্ত্রণ করার, তখন সে একবার নিজের অতীতের 
দিকে ফিরে চাইলে,_জানতে চাইলে যুগ যুগ ধরে সে কীভাবে চ'লে 
এসেচে। একাধিক মনীষীচিত্তে তখন কৌতুহল ও আগ্রহ জাগলো মানব- 
ভ্াতির ইতিহাসের স্বন্ূপ নির্ণয় করবার। রেনেসার যুগে এই মতই প্রাধান্ত 
লাভ করেছিলে! বে দর্শন ঘেমন উপদেশের সমষ্টি, ইতিহাস তেমনি উদাহরণ 
9 অভিজ্ঞতার সাহাযো শিক্ষা দান করে। রিফর্মেশনের যুগে মার্টিন লুখা 
াঁনবজ।তির অতীত কাহিনী উদ্ঘাঁটিত কঃরে তারই শিক্ষ' দ্বারা মনুষ্যকেন্সিক 
গে'নান্তপন্ধিংসা রোধ করতে চাঁইলেন-_-অতীতকে ডেছকে এনে বর্তমানের 
“বকদ্ধে দাড় করালেন এই শলে যে, অতীতে কখনও মানুষ ভগবানকে অতিক্রম 
করার স্পর্দা কবেনি। যেস্ুইট পাঁড্রীদের জ্ঞানালোচন'র কথা পুর্বে বলা 
হক্রুচে, ইতিহাস সম্বন্ধে তারা পুরোমাত্রায় গবেষণা চাঁলালেন। তখন 
বিদর্মেশনও শেষ ভয়ে তার বিরোধী আন্দোলনের প্রাধান্ত চল্চে, পোপের 
প্রাধান্ত পুনঃপ্রতিঠিত হয়েচে। এরই মধো ইতালীর গিয়ামবেটিষ্টা ভিকো "নব 
“জ্ঞান” নামে বই লিখলেন, তা”তে প্রচার করলেন ণুগান্তকারী মত £ সে মন্ত 
এই যে ইতিহাস সেই বিজ্ঞান যার মধ্যে মানবজাতি নিজেকে সৃষ্টি ক'রে চলেচে। 

বন্ুয়েৎ ছিলেন বয়সে ভিকোর সামান্ত খড়ো £ তিনি বলেছিলেন যে 
ইতিহাসের ক্রিয়া তার অন্তনিহিত কারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত । বলেছিলেন__ 
ভগবানের ইচ্ছা! এই যে, যে কোনো পরিবর্তন ঘটবে তার মুল থাকবে অতীতে। 
“তিনি ও ভিকো৷ উভয়েই ছিলেন ক্যাথোলিক ধর্ম প্রাণ লোক £ সাধু আগষ্টাইনের 
মতবাদের সমর্থন নিয়ে তারা ঈশ্বরেচ্ছাকে ভিত্তি "রে ইতিহাসের স্বয়ংক্রিয়ত। 
প্রচার করতে চেয়েছিলেন। বাইবেলোক্ত কাহিনীতে দেখা বার, 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবজাতিকে ছু'ভাগে ভাগ কারা হয়েডিল; হিক্রুরা ছিল 
ভগবানের বিশেষ প্রের আর অন্তেরা ছিল প্রাকৃতিক কার্ধকারণে পরিচালিত-__ 
অবপ্ত তা+ও ভগবানেরই ইচ্ছাতে। সাধু আগষ্টাইন এই দ্ুই ভাগ ভেঙ্গে এক 
ক'রে দিলেন এবং স্ভাইতে ভিকোর পক্ষে হেতু থেকে হেত্বাস্তরে ইতিহাসের 
বিবর্তন শির্ণর করতে আর বাধা রইলো! না। তার ধর্মবুদ্ধির ঘঙ্গে বৈজ্ঞানিক 
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বুদ্ধির সামঞ্জস্ত এভাবে হ,লে।। তিনি সেসামগ্ছস্তের উপর জোর দিদেছলেন 
বটে, কিন্তু আসলে গ্রোটিয়াস, হব স, প্রন্ৃণ্তি প্রাক্ৃতিকতাবাদীর' দ্বার্শনিকদের 
চিন্তাধারার পরিপুরণ করে'ছিলেন। বস্ৃত, গ্রোন্টরাসের চিন্তাতে যেটুবু 
শাক ছিল ছিকে!। তা, পুরণ কবেছিলেন। এখানে গ্রোটিয়াসের চিন্তাধার'» 
মোটামুটি পরিচর লওয়া প্রয়োজন | 

আণুনিক উটরোপের রার্রিক গঠনে হলাও নবাপ” গ্রোটিবাসেপ 
অবদান অপরিসপম বললে অতভুযক্তি হর না। একদিক ধিরে 
"নি ছিলেন ইরেসমাসের সঙ্কমী : ১৬০৫ সালে প্রকাশিত 
হার বউ “যুদ্ 9 শাস্তির আইন” আপুনিক বাটিক চিন্তাধারার সুচনা! করে, 
আ(রস্থতোলের সময় থেকেই ধশ্বরিক আইন ৪ প্ররুতিদতত আইনে 
£লনামূলক আলোচনা শব হয়েছিল: আরিস্ততোল প্ররুতিদভ আইনকে, 
শাঁয়ের বিদানরূপে অভিহিত করেছিলেন । ষ্টোইকেরা এই চিন্তাধারাকে এগিতে 
নিয়ে গিয়ে ঘোষণা করেন বে সব মানুষই সমান «স্বাধীন । ্বীষ্টায় ধর্মততে 
£উ মঠ মোটামুটি শ্ীরত হনেছিল; কিন্ত রোমান সাম্বাজ্যের আইনে সম 
দ্ধ সমান বলে স্বীৰত হ'লে! ন|- তবে স্বাধীন বলে স্বকৃত হয়েছিল 
শথচ ব€ শতার্দী পুবে সিসাণো সামা সমথন করেছিলেন, বলেছিলেন এ 
গরতিদত আইনে সম্পত্তির বাক্তিগত মালিকানাব সমর্পন নেই । অবশ 
বেমান আইনে দরিদ্রকে ধনীর অত্যাচার থেকে, ছবলকে সবলের হাত হ'ত 
“চাঁবার বাপন্ত। চিল, বাষ্টের স্যষ্টি সবাইর মঙ্গল ৭ প্রয়োজনের জগ্ঠে হয়েছে 
বুল্উ স্বীকাব কর। হয়েছিল। ইতিমধো ষোডশ শতাবীতে গ্রাষ্টায় সংস্ক'ব 
ক্ষ থেকে বিধান আর" করা হয়েছল £ সে বিধান ছিল প্রকু্তদ আইনেক 
শ্মমুসাবী £ কিন্ধ সাধু টমাস 'গ্রাকৃইনাস তাবে "নগবানের অপ্রকাশিত আইন" 
বলে অভিহিত কবেছিলেন। তার মত চিন 
খানিকটা স্বাধীনতা দান করেচেন-_ প্ররূতিব পক্রয়াকে পর্ধতড় দিয়ে বুঝবার 
চেষ্টা করার কোনে! সার্থকত নেই নিক্ষে সরকারীভাবে সেইন্ট বা সাধু 
লে অভিষিক্ত হওয়া সত্বেও তিনি প্রাকৃতিক আইনকে ধর্ণতন্ব থেকে 
মুক্ত ক'রে বুদ্ধির মুক্তির সহায়তা করেছিলেন । 

প্রকৃতিদত্ত স্তায়ের বিধানকে গ্রোটিয়াস পূর্ণরূপে লৌকিক, মানবিক স্তরে 
প্রতিষ্ঠা করলেন। তার আগে আটা বোডা? “প্রজাতন্ব” নামক চিরম্মরণীয় 
বইয়ে লৌকিক' রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং রাজার ক্ষমতার প্ছিনে স্ভায়ের 
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সমর্থনেব অভাব প্রতিপন্ন কবেছিলেন। কিন্তু এতদ্দিন প্ররুতিদন্ত আইন 
সম্বন্ধে যে ধাবৎ' প্রচলিত ছিল তাতে একাধাবে মনুষেব কর্মের ম্বাধীনত 
“নষহ্ত্বে ও হাব পরুৃতিধ্ গুণ ও অধিকাবেব স্বীকুতিব ব্যবস্থা ছিল। 
_-নিবন্থনেব ব্যবস্থা ছিল এই যুক্তিতে যে মন্তষ্যপ্ররতিও নিভববোগ্য নয় 
ণাবও উপব খববদাবীব দবকাৰ আছে এখানেই গ্রোটিষাস মানষেব 
»বম অর্ধকাব ঘোষণা কবলেন : মানুষেব স্থষ্টিক্মমতা ৪ নৈঠক “িচ'ৰ 
শন্ডিব উপব শিভব কবে ৩। বই উপব সম্পর্ণ দাধিত্ব ছেডে দিলেন ঃ “শনি 
বললেন, পকতিৎগ আইনে মানুষেব গুণ ও শক্তিৰ স্বীকৃতি বয়েছে শুধু 
নন-_-মানুধেব প্ররৃতিই সে আইনেব আধাব ও আশ্র , কাবণঃ মান্য 
স্মজ গঠন কবতে ন। চাইলে এবং সুস্থ বুদ্ধিসম্মত জীবন ক'মনণ 
ন প্লে প্রকৃণ্তিবত্ত আইনেব উৎপত্তি বা অবকাশই হ'তো না। ৩ 
১'ও প্ললেন, ভগবানের ইচ্ছা বলে যি কিছু থাকে ৩বে তাও প্রকতিদ 
াইনের অধীন £ প্রকৃতিপ্ত আইনেই ভালোমন্ স্টারাহ্ায় * ধাবিত হয়েছে + 
“শবানেব ইচ্ছা তাঁকে অতিক্রম কবতে পাবে না। প+ঠিধতত আইনে 
*9নশ নিজেব ভাগ্যনিষস্তা। ইতিমব্যে বিজ্ঞানেব৭ অণনবশা অগ্রণতি 
* বেছিল। ঠাঁই ত্র ধবে এবং গ্রোটিয়াসেব বাণ পাননি সিদ্ধান্যেব 
পি বে ঠেকাট খুদ্দিব সঠিক পবিচালনা ও বৈজ্ঞানিক অণ্য সন্ধানেব 
৭৩খিখবে বই শিখগেন। ফাশিস বেকন-বিনি আতজ্ঞঙার সাহা) 
“বেজ হঠে সাধাবণে পৌছুবাব পঞ্ছতি ভবন কবেন_তিনিও বলজেন 
১ মানুষকে বৈজ্ঞানিক আবিপাবাদিব সাহাধ্যে প্রাকৃতিক শত্তিব উপব অষধল।- 
'বব'ব শক্তি দে৪ষাই পশনেব উদ্দেগ্ । “জ্ঞানই শক্তি” ব'লে বে বন প্রচলিণ্ত 
উক্ত বৰবেটচে সে উক্তি প্রগমে তিনিই কবেছিলেন। এতধিন আরিস্ততোল 
পান দধাশনিকদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে শণ্য হতেন £ এখন বস্তবাণ্রে 
গবতক ডেমোক্রিউশ সে স্থান অধিকাঁব কবলেন। হবস্‌ ছিলেন পুবোপুকি 
কস্বাণ*__ প্ররূতদভ আইনে*ব অর্থ তিনি এই কবেছিলেন বে মানুষ যখন 
স্তব পদ'নে £হপ, হথনই শিতান্ত আগ্রবন্াব দাষে সমাঁজ গঠন করেছিল 
এন” -তাবপর ছেকে ক্রমে সভাতাব দিকে অগ্রসব হচ্--এর মধ্যে কোনে' 
আপ '$ ব দাএশিক চিন্তবি ব্যাপাব কিছু নেই । শ্বসেব সঙ্গে গ্রোরিয়াসেব 
৩৩৭ ছা শ্কির এহ ২৭ গ্রোটিবাপ প্রাগতিক আইনের পয়ংঞ্িবতণ্তে 
“শ্বাস করতেন £ হবসের একপ কোন স্বতন্থ ক্রিাতে বিশ্বাস ছিল না £ 
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গুধু বস্ত্র বিবর্তন ও ক্রিয়াতেই তিনি বিশ্বাস করতেন । বস্তুতঃ গ্রোটিয়াদের 
চিন্তাতে েটুকু ফাক ছিল ভিকো। তা'৪ পুরণ করে দিলেন । গ্রোটিয়াস 
প্রাক্কৃতিক বিধান ও মানষের-_তগা, সমাজের ও জাতির নিজন্ব কর্মবিধানকে 
তন্ন ক'রে দেখেছিলেন, ছুইয়েব সমন্বয় করেননি । ভিকে। বললেন, সভ্যতার 
ণতিপথে মানুষের নিজন্ব বিধান ক্রমেই যুক্তি € প্রারুতিকত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক বিধানের নাগাল পেতে চাইচে _অর্থাৎ মানুষ তার 
অভিজ্ঞতা থেকে বিবেকের সাহ্ছাধ্ে নে প্রারতিক বিধান নির্ণর করেছে, 
“নজের চিন্তায় কর্মে ৩. ১ সত্য করবার চেষ্টা কবচে। হবস্‌ বলেছিলেন, 
০ সব বিগ্ভ/কে প্রমাণভিত্তিক বিজ্ঞান বল! হয় ব্যবহারিক দশনকে ও তাদেরত 
»তো। প্রকৃতিভিন্িক দর্শন থেকে উদ্ভৃত এবং শার্দেরই মতো যুক্তিসিদ্ধ বলে 
প্রমাণ কর! যেতে পারে । এই সুত্র ধরেই ভিকো। প্রাইগতিহাসিক যুগ থেকে 
মানুষের ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে প্রতিপন্ন করলেন ষে ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষ 
“নিজেকে পলে পলে সৃষ্টি করে চলেচে। সে-স্্টির গোড়ায় ঈশ্বরেচ্ছার ক্রিয়া তিনি 
অবশ্ত অন্বীকাব করেননি । তারপর মন্টেষ্কু ও অন্ত কেউ কেউ ইতিহাসেব 
য়ক্রিয়তাকে ধমীয় এতিহোব বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন । 

" ভিকোর মতবাদ আধুনিক দাশনিক ও রাষ্্ীনৈতিক চিন্তার বিপুল ? 
বভমুখী প্রভাব বিস্তার করেচে। ইতিহাসের ধার। বিপ্লেষণ করতে গিলে 
তিনি প্রতিপদে শ্রেণীসংগ্রামও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হেগেলের ডাঁয়লেকটিক ব 
দ্বন্দসমঘয়ে ভিকোর মতের ছাপ সুস্পষ্ট, এবং তারই স্তত্র ধরে কালমাকু 
এ্তিহাসক বস্তবাদ বা ইতিহাসের বস্তববাঁদী ব্যাখ্যার অবতারণা করলেন 

অন্যদিকে ফ্রান্সে বিপ্রবের যুগে ভিকোর মতবাদের ফল হলো জীবনে 
রোমান্টিক দট্টি5ঙ্লী হিতে সহায়তা করা। কশোর অবদানপ্রসঙ্ষে সে 
দষ্টিভঙ্গীর আলোচন! করা বাবে । আধুনিক যুগে কিন্ত ভিকোর মতবাদের 
অন্তত পরিণতি ঘটেচে £ মার্সবাঁদ সে মতবাদ থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করেচে,আবার 
ফ্যাসিবাদও তা” থেকেই নিঞ্জের সংগতি দাবী করেচে। ত' করবার সুযোগ তার 
মিললো! ভিকোর এই মতে যে মানুষের ইতিহাসে সভ্যতা ও ববরতা চক্রগতিতে 
আসে : একই জাতি সভ্যতাতে উন্নীত হয়ে আবার বর্রতাতে এলিয়ে পডে। 
অসওয়ান্ড স্পেক্গলার যে ভাবে পাশ্চাত্যের পতন হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন 
তার সন্দে ভতিকোর এ মতের বেশ খানিকট! মিল রয়েচে। ফ্যাসিবাছ 
একেই অবলম্বন ক'রে বর্ণকৌলিন্তের ভিত্তিতে ইতালীর ও জার্মানীর প্রাধান্ 
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দাবী করে বসলে'। এখানে বল। দরকার, প্রখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক বেণিডিটে। 
ক্রোচে ভিকোর “থয়োরীতে জাতীয়তাবাদের যুক্তিবাদী ভিত্তি খুজে পেয়েছিলেন 
এবং ফ্যাসিবাদীরা তারই, উপব বর্ণাভিমানের রং চড়িয়ে নিজেদের কাজে 
লাগালেন। 

ভিকোব মতবাদকে পূর্ণ তর করোঁছলেন জার্মানীতে হার্ডার। 
তার্ডাবেব মত ছিল এই যে ভাষা আবিফারেব সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ইতব 
প্র'ণী থেকে স্বতন্ত্র ও গ্রেট হয়ে পড়েছিলো। ধর্মের অভ্যর্থানও ঘটেছিল 
মান্ধষেব জানবার, বুঝবাব, প্রারৃতিক ব্যাপারগুলোর কারণ খুজে পাবাব 
আগ্রহ থেকে, প্রাকৃতিক “নয়মে ও আপনা থেকেই মান্তষেরা খবর্তন ঘট্েচে 
অন্যদিকে ফবাসী এনলাইটেনমেন্টেও ভিকোব পবোক্ষ প্রভাব এসে পড়লো £ 
তা, আঁমবা এক্ষনি অনুধাবন কবতে পারবো । কাজেই রাজনৈতিক 
প্রয়োজনে ভিকোব মতেব যতই বিরুতি ঘটানো হয়ে থাকুক না কেশ 
মানবতাবাদী তথ! গণন্রান্থিক চিন্তাঁপাবায় তা বথাবোগ্য স্কানলাভ কবেচে। 

পরথিবীব ইতিহাসে যুগান্তকারী ফবাসী বিপব ; কশো ও ভলটেয়াব__ এই 
ছ'জনকে তাবই টদগাশ বলা বে থাকে । ভাঁব কাবণ, এবা ত'জনে ছিলেন 
বথাক্রমে বিপ্লবের অন্তনিহ্িত ছুটি ভাবধাবার ধাবক 9 বাহক। সে দুষ্টি 
পারাব সমন্বয়েই বিপ্রব পুর্ণাঙ্্ *'য়ভছিল। ভলটেয়াব ছিলেন বৃদ্ধিঅনুসাধী 
চন্তাব সমন্বয়েব প্রতীক ও প্রতিনিধি ; কশে! চাইতেন বুদ্ধির বাধন কেটে 
কর্মের ম্বাধীনতাষ মেতে গাকতে। “সামা ওক চুক্তিবদ্ধতা” নামে থে মতবাদ 
“তনি প্রচাব কবেছিলেন, তাৰ বাজনৈতিক প্রভাব সুদৃব প্রসারী হ"য়েছিল। 
কিন্ত এখানে স্তানকাল স্মধণ বাখা দ্বকাব। বিজ্ঞানেব বহুমুখী অগ্রগতিব 
ফলে মানষেব যুক্তিবাদী চিস্তাধাবা ক্রমেই অগ্রসর হ7ফ্ চলেছিল । ল্যাপ লেস 
বললেন, িশবেব মূলে একজন মভানিয়ন্ত! বছ়ে””” একপ অন্কমানের কোনোই 
প্রয়োজন বাঁ অবকাশ নেই। পীয়াব বেইল ডেকার্টেব সংশয়বাদদী চিন্তা 
অন্থসরণ কবেও তাকে অন্তত্রম ক'রে গিছলেন। তিনি বললেন, যুক্তিই 
বর্দি অনসবণ কবতে হবে, তাঁকে নিছক বিশ্বাসেব সঙ্গে কোনোক্রমেই জড়িবে 
বাখ! চলবে না। স্রনীতি দ্র্নীতিকেও নিঙ্গের জোরে দাড়াতে হবে, ধর্মের 
লেজুড় ধ'রে নয়। প্রারুতিক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হয়েছিল 
প্রাকৃতিকত্ববাদের ; কিন্তু এতদিন তা' নিছক প্রাকৃতিক নিয়ম অনুশীলনে 
সীমাবদ্ধ ছিল। জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা" মানুষের সামগ্রিক 
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চিন্তাকে প্রভাবিত করতে শুরু করলে__বৈদ্ানিক চিন্তাপদ্ধতিরূপে প্রতিভাত 
ত'লো। প্রত্যক্ষ উন্ছিয়ল্ধ অনুঠুতিই সমস্ত জ্ঞান, মনোরতি ও শারী রবুত্তির 
ংসরূপে স্বীরুতিলাভ করলো । ইতবাজ্ দার্শনিক লক বলেছিলেন, নিছক 
চন্ত; দ্রারাণ জ্ঞানলাঁভ করা বেতে পারে। কগ্ডিলাক বললেন, চিন্ত! 
অহভুশ্িনিরপেক্গ নয় এবং অন্ষ্ঠাতর জন্ম শারী“রক ক্রিয়াতে ; কাজেই 
গনপ্তঃ শারারবিজ্ঞানেরই অঙ্গ! ইংরাজ চিকিৎসক ডেভিড হাটলী এই 
»তেরহ সুঙ পরে আবিষ্কার করলেন পে বাইরের পদাথের সংস্পশে 
মানুষের নাষমগুলীতে ১. ম্পন সপশরিত হয় হাতেহ হার মনে ক্রিয়া- 
পরততিঞয়া পটে | অঠঃপব আইডিফ়ার জন্ম কখভাবে হয় সে বিষয়ে চিন্তা ও 
গবেষণা চলল; ঠেতনার স্টংপন্তি সন্বর্চে অন্যসগ্ধান করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত 
চজে। থে মগ্রষের অন্তিষ্থ 9 অগ্ঠাগ মাহকেশে যে সব অভিজ্ঞত: সঞ্চিত 


সি 


চয় 'ঠাদেবষ্ট ফলে আউিয়। জন্ুলাল করে আআবৌত বল 'পমাণসির 
টবজ্ঞাণিক গারুতিক ইবাণ অঙ্গাদশ শতাব্দীতে বস্থবার এত স্থবেই এসে 
পৌছুলো। একে অবলঙ্গন করে পা মোর খোধণা করলেন যে দেহ মন 
মণ্িয়ে্ মানুষ £ অগ্ঠান্ত প্রাণীবই মতে" সে একটা বন্ধ ছাড়া কিছু নয়। 
“তনি ছিলেন ফরাসী এনলাইটেনমেন্ট বা জ্ঞানোদ্বোধন অন্দোলনের অন্ততম 
পপান অ্তস্ত__প্রগা বিদ্বান ও চিকিৎসক । তিনি প্রমাণ পেয়েছিলেন থে 
দ'ত রক্তসঞ্চালনে মানুষের চিন্তার উপবও 'ক্রয়া হরে থাকে। 

প্রকৃতিভিত্তিক এই বৈদ্ভাংনক চিপ্তাধাবা অঙ্গাণশ শতাকীতে মানুষের 
*হজাগতিক ব্যাপারেও প্রভাব বিস্তার করলো । অতিপ্রাককৃতিক শক্তির 
১বণ্ন থেকে মুক ভায়ে মানষেধ স্বাধীনত' আম্মনিরস্থণের সামথ্যে ও 
সংকল্সপে বাত, হঃলে।। রাজার ও ধর্মবাজকরের মতা বতধিন অতি প্রান্তিক 
শক্তির উপর মানুষের বিশ্বাসে স্তাস্ত ছিল, ততদিন সে ক্ষমতার অপব্যবহার 
*'তে বাধা ছিলনা । মানুষের চিন্তার স্বাধনতা ছিল ব্যাহত স্বেচ্ছাচার 
বাজা ও অত্যাচারী শাসনযন্ত্র ধর্মের দোহাই দিয়েই শাসনপেধণ চালাতে।। 
গকই প্রথম দাবী করেন ঘে শ্ধু থিয়োগীতে নর আচরণেও রাজনীতিকে 
“কন থেকে দূরে রাখতে হবে! রাজনতিকে তিনিই প্রথম দর্শনে নূপায়িত 
করেন। ইংলগ্ডে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে যে কিঞ্তব হয় তা?ও নিছক লৌকিক 
“বপ্রব ছিলনা £ ধর্মীয় কতৃত্ের স্থান তাতে অস্বীকৃত হয়নি | কিন্তু তারই 
প্রভাবে ষে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পরমতসহিষুঠতার দাবী উঠলো৷ লক তাঁকেই 
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বাষ্বিক জীবনদ্শনের রূপ দিলেন। ফ্রান্সের কণ্তিলাক ছিলেই তারই শিষ্য; 
দ্রাসী দেশে এ জীবনদর্শন মুক্তির বাণীরূপে গুহীত হলো। 
ইতিমধো সেখানে দ্াশনিক চিন্তাধারার বিকাশে মুক্তিসাধনার জমি 
প্রস্তুত হ'য়েছিল। সংশয়বাদকে অবলম্বন ক'রে মনটেইন, ডিডারো, লা মেত্রি, 
ভলটেয়ার প্রভৃতি সকলেই অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে মানুষের বিশ্বাসে আঘাত 
তেনেছিলেন। সংশষবাদ গড়ে উঠেছিলে। জগতের প্ররাত ও কারণ 
»স্বন্ধে প্রচলিত ধারণাতে ষে সংশয় জেণেছিলে। তাকে আশ্রয় করে; অবশ্য 
নতুন কোনো ধারণাও তখনও গ'ডে ওঠেনি । এ সময়ে ইংলগের সঙ্গে 
ফ্রান্সের চিন্তার আদানপ্ররান নিবিড় হয়েছিল। প্ররুতি নিজের নিয়মে 
কলেব মতো! চলচে--নিউটনেব যুগ থেকে শুক কবে এই মতের সনে ধমীয় 
চন্তার সামপ্রন্ত কর! হ'রেছিল এই বলে যে, সে আইনে অতিপ্রাক্কৃতিক শক্তি 
থ। ভগবানের লীল। প্রকট হয়েচে। ইতরাজ কবি টেনিসন লিখেছিলেন 
“হ্থানীব! বলচেন থে প্রাকৃতিক আইন ভগবানেরই বঙ্বাণী; তা"হলেও আমরা 
মানন্দ ক'রবে। এই ব'লে বে সেবাণা ভগবানেখই বাণী -আর কাব নয়।” 
মে বিজ্ঞানের প্রভাবে দার্শনিক চিস্তাতে যে বিপ্লব ঘটলো, তাতে বিজ্ঞান 
2» পর্শে যে সামদিক সমঝেতি৷ হযেছিল তা, ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেলেন। 
এমনই অময়ে ফবাসী দ্বার্শনিকেন' স্থির কবলেন যে মানুষের মনের কুসংস্কার 
% মিথ্যা! ধতিহ্ের বন্ধন দূব করতে হলে বৈজ্ঞানিক'জ্ঞানের আলে। সাধারণের 
নিকট পৌছিয়ে দেওয়! দবকাব। এই অভিপ্রায় নিয়ে ক্ঠার! এনসাইক্লোপেডিয়া 
বা বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। মানুষের চিন্তার বিকাশ ও প্রকাশের ইতিহাসে 
এ গ্রহ অক্ষয় স্থান অধিকাৰ ক'রে আছে। এতে তারা ধর্মষাঁজকদের 
স ধর্মবিশ্বাসের উপব আঘাত করেননি, নাস্তিকতাও গ্রচার করেননি--গুধু 
বমতসহিষু্তী, জীবনেব সব কিছুতে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ, সম্যক বিচারের পুর্ণে 
১ত গঠন না করবার প্রয়োজন, প্রাকৃতিক ব্যাপারের বিজ্ঞানাবিস্্ুত কার্য- 
স্াবণ প্রচার করতে চেয়েছিলেন,_বলেছিলেন যে সাধারণ লোকের ভাগ্যোনতিই 
এর্ণমেন্টের প্রধান কর্তব্য । মানষের ইতিহাসে তার! এনসাইক্লোপেডিষ্ট নাষে 
এখরত্ব লাভ করেচেন। 
ফ্রান্সের তদানীন্তন রাঁজসবকার বুঝলেন, জনসাপারণের মধ্যে যদি বিজ্ঞানের 
জ্ঞানের আলো ছড়িরে পড়ে তবে তার্দের ইহলৌকিক ক্ষমতাব ভিত্তি ধ্ব'সে 
পড়বে । কারণ, এ্রপ্রিক শক্তির উপর মানুষের যে বিশ্বাসে সে ্গমতা নিহিত, 
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তাও শিথিল হ'য়ে যাবে । তারা তাই এনসাইক্লোপেডিয়ার ছৃ'খণ্ প্রকাশিত 
হবার পর তার প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। তবু ডেনিস ডিডারোর উদ্যোগে 
তা গোপনে ছাপা হ'য়ে বাইরে প্রচারিত হলো। প্যারীতেও লোকে গোপনে 
পড়তে লাগলো । ভ্ঞানোছেোধন আন্দোলনের সেই জয়বাত্রা ক্রমে অপ্রতিরোধ্য 
ত'য়ে উঠলো । এ জন্তে্ট পরে নেপোলিয়ন বলছিলেন £ কালি আববঙ্গত হওয়ার 
ফলেই আপুনিক যুগে সমাজবিপ্রব ঘটেচে। 

এনালাইটেনমেণ্টেব সঙ্গে সঙ্গেই "তখনকার বাষ্টিক ও সামার্জিক সংগঠনের 
অসতিঞুত।, আ'ভ্যাচার ৭ প15।,4 মনোভাব প্রকট হঃয়ে উঠলো । এরউ 
বিরুদ্ধে গঙ্গে উঠলেন হুল্রোব £ সমসামরিক জনসাধারণকে সচেতন করলেন 
এই ব'লেযে তারা যদি ৩থনণ জেগে না ওঠে তবে বিপদ অনিবার্য অন্ধ 
বিশ্বাস 9৪ ঝুঁসংঙ্কারকে সঙ্গল ক'রে যাব] কারেমী স্বার্থের বাসা বেধেচে, তাৰ 
সবনাশ ঘটাবে । কাঠিনাশেব পদ ধর্মযাজকদের মধ্যে এ্রেন্ঠ £ ভলটেয়ারকে ত"' 
দিতে চাইলে তিনি "৯ পণত্যাখ্যান করলেন £ অসংখ্য পুস্তিকা রচনা কবে 
জনসাধারণের মধ্য ছড়িয়ে “দলেন। জ্ভ্যতা ও সংস্কৃতির জীবস্তু গত" ক, 
ছিলেন তিনি__ইতিহ্াসে মানষেব সক্রিগ ₹মিকাতে জ্বলস্ত বিশ্বাসী। তার 
গড়ার তেরো বংসর পর বিপ্লবী জাতীয় পরিষদ তার দেহাবশেষ সাধারণ এক 
কবর থেকে তুলে নিয়ে জাতীয় শ্বৃতিমনিরে রক্ষার ব্যবস্তা করেন। শব- 
ধারের উপর লিখিত হয় এই বাণী: “মানুষের মনকে তিনি অনেকটা এগিযে 
দিয়েছিলেন; তিনি আমাদেরে স্বাধীনতার উপযুক্ত ক'রে তুলেছিলেন ।” 

কিন্তু এনলাইটেনমেণ্টের সব চাইতে প্রাণবস্ত পূরুষ- ভলটেয়ারের যুগেব 
শেষ্ঠ গ্ররতিনিধি ছিলেন ডেনিস ডিারো £ হছলবাক রচিত “সিসটেম অব নেচাঁর" 
ব৷ “প্রকৃতির বিধান” সাঁমক বইয়েব প্রেরণা বুগিয়েছিলেন তিনি। সে বইরে 
পরষ্কাররূপে প্রকাশ পেলো বিজ্ঞানান্ুসারী দার্শনক মতবাদ: এই বিশ্ব 
স্বতোগতিশীল পদ্দার্থ ভিন্ন কিছু নয়; দেহনিরপেক্ষ কোনো আত্মা নেই; দেহের 
সঙ্গে আত্মারও মৃতু হয়; আনন্দই মানবজাতির মুখ্য লক্ষ্য ; মানুষকে আনন্দ 
ছাড়া পুণাচচা করতে বল বৃথা : ধর্ম মানুষের উপর যে সব বাধা নিষেধ চাপিয়ে 
রেখেচে সে সব সরিয়ে শিক্ষার সাহায্যে তাকে নিজের ও সমাজের পাওন! বুঝে 
নিতে হবে; বিজ্ঞানচর্চার একমাত্র লক্ষ্য পরিবেশকে মানুষের আশাআকাঙ্ার 
উপষোগী করে গঠন করা । প্রতোক মানুষকে প্রকৃতিচর্চা করতে হবে, 
প্রকৃতিকে বুঝতে দিতে হবে £ (ষ সব কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস আমাদের উপর 
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চেপে বসে আছে, প্রাকৃতবিজ্ঞানের সাহায্যে ষে সব ঘোচাতে হবে । আনন্দই 
মানুষের জীবনের লক্ষ্য; কাজেই শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাব 
প্রকৃতিদত্ত অধিকার মানুষের রয়েচে । গভর্ণমেণ্টের শাসনাধিকার সমাজ থেকেই 
উদৃত; অতএব মানুষের মলের জন্তে সে গভর্ণমেণ্ট অপসারিত করাঁব 
অধিকারও সমাজের আছে। 

এই বই বিপ্রবদর্শন বলে অভিহিত হয়েচে ; মহান ফরাসী বপ্লবের এ; 
সচনা করেছিল । মানুষের নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে এ+ বই যুগান্তকারী চিস্তাব 
চন] কবলো! ঃ বল্লো! যে, মানুষ যে সব অপরাধ করে-_তাব ধর্ম, তার গভর্ণমেণ্ট, 
তাঁর শিক্ষা বাবস্তা, তার পরিবেশ তাকে তা কবতে বাধ্য করে। অতএল 
তাকে পুণ্যবান ভ'তে বল! বুথা। অনেক সময়ে দেখা বায়, ধনী বা প্রভাবশালী 
“লাক যে অপবাধ কবে শুধু পার পেয়ে যাচ্চেনা__বাহবাও পাচ্চে, গরীব ব' 
দ্বল লোককে সেই একই অপরাধের দকণ কঠোর শাস্তি দেওয়া হচ্চে! সমাজে? 
বিধিবিধান ঘাকে অপরাধী ক'রে তুলেচে সে-ই অপবাঁধের জন্তে চরম দণ্ড পাচ্চে। 

সমাজবিজ্ঞানের এই বিশ্লেষণ পড়লেই মনে হয় আমাদের যুগের পক্ষেও 
এ' সমভাবে সত্য । হলবাকের বইযেব উপস্থহাঁরে ডিডারোর চিন্তার ছাপ 
স্মষ্পষ্ট ব'লে' মনীষীর। সিদ্ধান্ত করেচেন। তা'তে বল। হচ্চে, দ্াশনিক চিন্তার 
থে ফসল মানবজাতি আহরণ কবেশ্চ না কার্দে লাগতে আর দেরী নেই। 
তাকে প্রবল বিরোধিতার সম্মখীন হ'তে হবে : কিন্ধ তাতেই নতুন অভিজ্ঞতা 
সঞ্চিত হ'তে পাববে। সে অভিজ্ঞতা কাজে পাগবে গুধু আজকের দিনে নয়-_ 
অনন্ত ভবিষ্যৎ ধ'রে । স্বয়ং গ্রকৃতি আহ্বান কবচে মানুষকে জেগে উঠতে, 
তাঁর নিয়ম অন্মসরণ কবতে, আনন্দে তাদের জন্মগত অধিকার সত্য কবে 
ভুল্‌তে, পুণ্য চচ1 করতে, ও পাপকে পরিহাব ক'রে চলতে-__কিন্তু পাপীকে দ্রণা ন' 
কবতে। আছে শুধু প্রকৃতিঃ আছে তাঁর বাণীপ্রচারকগণ £ তারা প্রাণ 
দিয়েও সে বাণী প্রচার কবে যাবেন; আর আছে প্ররুতিব কন্ঠাত্রয়__ পুণা, 
বিচাঁরশক্তি 9 সত্য : এর ছাড়া আর কোনে! দেবতা নেই। 

এই বিপ্লবাত্মক বাণী ফ্রান্সের জনমনে শিহরণ তুললো £ অবিলম্বে ত" 
থেকে বিদ্রোহের বিদ্যুৎস্ক,লিজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো । বিপ্লব শুরু হয়ে 
বাবার পরও এ বাণী নিজ গতিবেগে আপনাকে পূর্ণ ক'রে চন্লো। 
এনসাইক্লোপেন্টষ্টদের মধ্যে তরুণতম ছিলেন কর্দোরসেৎ £ তিন্নি রাজতন্ত্রের 
স্থলে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দাবী করেছিলেন, কিন্তু রাজার প্রাণদণ্ড সমর্থন করেন 


৭৬ মনবতাবাদ 


“ন। তারই জন্যে তার প্রাণদ্ব ও হলো £ কিন্তু বন্ধুদেরে সাহায্যে কোনোমতে 
পালিয়ে_তিনি বাকী জীবন লুকিরে কাটালেন এবং তাঁরই মধ্যে লিখলেন 
মানবসত্তা্ অগ্রগতির উতিহাস। তিনি ববরতাব নিয়তম-স্তর থেকে মানুষের 
অগ্রগতির শট গ্যায় নিদেশ করলেন। দশম পর্যায় তখনও আসেনি : 
কদৌরসেং তার প্রিবিধ বৈশিষ্টা থাকবে ঝলে অন্মান করলেন £ (১) জাতিতে 
গোতিতে বৈধমোর অবসান (১) শেণী বৈষম্যের বিলোপ (৩) ব্যষ্টি সত্তার উন্নয়ন। 
ণল। বাহুল্য, এ, কল্পুলো'ক ছাড়া কিছু নর £ কিন্তু সে কল্পলোক অলাক স্বপ্নলোকও 
নয়। সে কল্পলোকন্স্তে মান্থুধেব শৃষ্টিমলক কল্পনার অফুরন্ত অবকাশ £ 
কল্পনার প্রেরণ: ঠার তাতে, অতীত কীতিতে । তাকেই বলে রোমান্টিসিজম 
_ অবারিত আ'শ। আকাঙ্সণতে শন? শক্তির সার্থক বিকাশ | 

1শে। এ' বোমান্টিসজমকে প্ূপায়িত কবেন আদ্িমমানবন্গুলভ উদ্দামতার 
শ্বেধনে | তাব দাশনিক যুক্তি তিনি ধেননি--ভাঁবপ্রবণতাব পাহাব্যে রস্ত 
আবেগ চট কারেছিলেন | ফবাসী বিগ্াবেব উপ্গাতাধের মধো তাই একদিক 
পেয়ে নিউ সবাগ্রাগণয বলে গারচিত | যে বাষ্টিক কল্পলোক তিনি রচন 
করেছিলেন, প্রাচীন গ্রীসের নগববাষ্টের সঙ্গে তার মিল ছিল; ব্যক্তিগহ 
মালিকানাবাবসন্থাকে তিনি সকল অমহলের মূল ব'লে মনে করতেন £ প্রকৃতি 
(শুভ্তিক পর্মেই তার বিশ্বাস ছিল। তাঁর এ' সমস্ত মতে অবপ্ত মৌলিকহ ছিল 
ন।ঃ: তাব প্রবেব ও সমসামদ্সিক আরও কেউ কেউ এ ধরণের মত পোষণ ৪ 
প্রচার করেছিলেন। তার আসল অবদান হ'লো৷ সেই মতবাদ যাতে তিনি 
সাধারণের ইচ্ছার নিকট ব্য'ক্র বাধ্যতা প্রচার ক'রেছিলেন। সাধারণের 
ইচ্ছা বলে 1তনি সমষ্টির ইচ্ছা বুঝেছিলেন-_-সকলের ইচ্ছা নয়; তাই তান্ছে 
একচ্ছত্রতাব উপাদান নিহিত ছিলো । হেগেল কশোর মতবাদের এ+ প্রুটিব 
পতি দষ্টি আকধণ ক'রেছিলেন। সার্বভৌম ইচ্ছা! ও অধিকার বখন ব্যক্তিকে 
আশয় কবে তখন তা' একচ্ছত্র বাজতন্ত্রে দপ নেয়-_সমষ্টিতে কেন্রা" ভূত হলে পর 
এশতাখিক ধাচে নিবাচিত এক অভিজাত গোষ্ঠীর শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এ 
মতবাদের অন্তনিহছিত 1বপদ প্রকাশ পেলে তখনই যখন রবেসপীর়ারের নেতৃহে 
বি্াবী পরিষণ বিভীষিকার রাজ প্রতিষ্ঠা করলো দাতন প্রভৃতি বিপ্লুব'- 
শ্রেষ্ঠগণ বিপ্রবের নামে বিভীধিক। সৃষ্টির প্রতিবাদ ক'রে বিপ্লবের বপকান্ছে 
প্রাণ পিলেন। একচ্ছএ আমতারক্ষার গর্জে রবেসপীয়ার নভুন করে ধর্মের 
আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। “সাধারণতন্ত্রের প্রজাতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে ধমীয় ও 
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নৈতিক ভাবের সম্বন্ধ” ব্যাখ্যা ক'রে এক ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণ 
খ্যাতি লাভ করে; তিনি ভগবানের উদ্দেশ্তে এক উৎসবেরও অনুষ্টান করেন । 

কিন্ত এই প্রতিক্রিয়৷ স্থায়ী হ'লো৷ না। রবেসপিয়ারকেও প্রাণ দিয়ে নিক্ত 
বিশ্বাসঘাতকতাব মুল্য দিতে হ'লে! । ফরাসী বিপ্লবের ₹'ল্ধারা ছড়িয়ে পড়লো সারা 
উউরোপে। গ্যয়টে প্রমুখ মহাকবি ও দার্শনিকগণ তাঁকে অভিনন্দন জানালেন । 
বিপ্নবের ফলে ক্ুষকেরা জমিদারদের দাসত্বমুক্ত হয়েছিলো, তাদেরে নিয়েই 
গঠিত হলে! বিপ্রবীবাহিনী ; নেপোলিয়নের নেতৃত্বে সে বাহিনী ইউরোপের 
দেশের পর দেশ অধিকার করলে, সামস্ততন্ধের বন্ধন থেকে তাদের জনগণকে 
মুক্তি দ্িলে। ইতালীকে অগ্রিরার শাসনের নাগপাশ হ+তে মুক্ত করলে, জার্মানীর 
তিনশত যাটট সামন্ত বাধ্ীকে আধৃনিক সমাজকাঠামোর আওতায় এনে 
একত্র গেথে জার্মান রাষ্ট্রকে রূপ দ্বিলে। একমাত্র প্রুশিয়াতে সামস্ততন্ম তখন € 
বাটি গেড়ে ছিল; কিন্তু অচিরে প্রতিবেশীদেশ পোলাণ্ড ও ওয়েষ্টফেলিয়ার 
ষ্টান্ত অনুদরণ করে সেখানকার কষ প্রথাতেও সংস্কার প্রবতিত হলো--এমন কি 
ওয়াটালুর্তে নেপোণিয়নের চরম পবাজয়ের পরও ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধাব! 
নিজ্ন প্রভাবে অপ্রতিহত রইলো । সমুদ্রবেষ্টিত ইংলগ্ডে বদিও বিপ্লবের প্রতাঙ্ষ 
আঘাত লাগলোন।, প্রথমত চার্ট আন্দোলনে-_-অর্থাৎ সার্বজনীন ভোটাধিকার 
নবী ক'রে দে আন্দোলন হয়েছিল তাতে-এবং তারপর রিফর্স আইনে 
বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট। ইংলগ্ডের কবিগণ রশোর রোমান্টিসিজমে 
প্রভাবিত হলেন, দার্শনিকগণ বৈজ্ঞাণক প্রারুতিকত্ববাদকে স্বীকার করলেন। 

কোঁড নেপোলিয়ন বা নেপোলিরন প্রবর্তিত রাষ্রবিধি বৈপবিক চিন্তাধারাব 
চরস্থায়ী স্বাক্ষব বহন করচে। সেই প্রথম পর্মনিরপেক্গ নাগরিক বিপিবিধান 
আইনের স্বীরুতি লাভ করলে।। নেপোলিয়ন বে শুপু ইউরোপে সামন্ত প্রথা! 
ভেঙ্নে দিলেন ত1 নর, সামাজিক সাম্য 9 পমীর সহিফুতাকে ভিত্তি কঃরে 
রাজাপুরোহিতের প্রাধান্তমুক্ত রাঙ্রীয় ও সামাজিক সংস্তা স্তাপন করলেন । 
বহু শতাব্দী বেয়ে ষে দার্শনিক চিন্তাধার মানব-জাতির মুক্তির নিশানা গড়ে 
তুলেছিলো! তা" বাস্তবে রূপায়িত হঠলো। সেই হলো মানবতাবাদের এক বলিষ্ঠ 
প্দক্ষেপ। ফরাসী বিপ্লবধ্বজাঁতে লিখিত তিনটি শন্দ মানবজাতি চিরদিন 
গ্রুতাক্ষ করে চলেচে-__সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতা ॥ 

তবু মনে রাখ! দরকার, ফরাসী বিপ্লবের সামগ্রিক অবদান কী হয়েচে তা 
উপল্ৰ্ধি না ক'রলে পর তার সামগ্রিক এত্তিহাঁসিক তাৎপর্যও হুযয়ঙ্গম করা যাবে 
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না। এ বিপ্লবের ফলে দ্বাসের! মুক্তি পেলে, ইহুদীদেরে যে অবমাননাকর 
ভীবনযাঁপন করতে হ'তো৷ তারও অবসান ঘটলো । কিন্তু শৃঙ্খলমুক্ত দাসেরা 
জমির স্বত্ব পেলেন।__-এমন কি, দাস তিসেবে যে জমি তারা চাষ করতে পেতো! 
তাও তাদের হস্ত ভ'লো। সামন্ত শাসনের আমলে দেশের বিভিন্ন 
স্লানের নিজন্দ যে এ্রতিহাকে বড়ো মনে করা হ'তো॥ সে সব ঘুচিয়ে দিয়ে সার! 
দেশের এক শাসন ব্যবস্থা গ'ড়ে পোল! হ'লে। £ তাতে বিভিন্ন বিভাগ থাকলো । 
“প্নরবের পর প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে সামরিক বাহিনীতে যোগদান আবশ্ঠিক 
কর! হ'লে|£ সে বাহিনীরই সাহায্যে পরে নেপোলিয়ন সম্রাট হ'তে পেরেছিলেন। 
হবু এ বিগ্াব ছিল বুয়া গণ৩1' ,ক বিপ্লব £ এর দ্বারাই সাম্যের প্রতিষ্ঠা হ'লো, 
নারীর সমানাধিকারের দাবী উঠলে! এবং যুক্তিহীন আচারবিচার, অন্যায় সুযোগ- 
%বিধা এবং শ্রেণী বৈষম্যের আপাতবিলুপ্তি ঘটলো । সেই প্রথম গরীব ঘবের 
ছেলেরাও মানুষ হ'বার) বড়ো হবার স্তযৌগ পেলে £ যে যে অবস্থায়ই বা যে 
“দেই থাখুঁকন| কেন, তার পদোন্নতির ও মর্যাদালাভের পথ উন্মুক্ত হলো! 
নুন নতুন ব্যবসায় ও বৃত্তির সৃষ্টি হ'লো--এমন কি, পোষাক, আদবকায়দ। 
দেনন্দিন রীতি ও অভ্যাসেও পরিবর্তন দেখা দিলো। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চর, 
ন হন ভাবধাবণার উৎপত্তি, নতুন রীতনীতির প্রবর্তনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন চিত 
5'লো। জীবনের সবঙ্ষেত্রে অতীগ্কে অগ্রাহা করার বৌক দেখ! 'দিলে। 
তাই থে সবথা ভালো হয়েছিল তা নয় £ কিন্তু তাতে মানুষের ক্ষমতাতে 
সীমাহীন আস্থ। প্রকাশ পেলো, মানুষের উদ্যম উচ্চস্তরে উন্নীত হ'লো। কিছুই 
বেন আর মানুষের অসাধ্য রইলে!। না । তাতেই সুচনা হ'লো মানুষের সে বিরাট 
কীতির-__যার ফলে মাক্স ও এলেল্‌লের এতিহাসিক “সাম্যবাদী ইস্তাহারে” পর্যন্ত 
বল! হয়েছে : “বুজোয়। শ্রেণীই প্রথম দেখিয়েচে মানুষের কর্মোন্ধম কী অসম্ভবকে 
সম্ভব করতে পারে। এদের বিম্ময়কর কীতি মিশরের পিরামিড, প্রাচীন রোমেব 
পয়ঃ প্রণালী এবং গখিক গীর্জার মহিমাকে বহুদুব ছাড়িয়ে গেছে ঃ এরা যে সব 
আ ভযান * পচালন! করেচে তার নিকট অতীতকালের আাতিদের দেশ হতে 
এশাস্তরে গমনের ও ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার গৌরব মান হয়ে পড়েচে।” ফরাসী 
'বর্নবে সেই মানব*য় শক্তির বিরাউ উদ্বাধন £ তারই প্রেরণায় দেশে দে? 
জনগণেব নব জাগরণ। মানুষের এই আত্মোদ্বোধনে রচিত হ'লো। ম'নধতাবানের 
জয়ধাত্রার পথ | 


বিপ্লবাতব্র ভাত্বিবর্তন £ 
উদাব্রীনাতিকত। ও মানব্তাবাদ 


রুশোর রোমার্টিক ভাবধারায় আধুত জীবনদর্শন যুক্তির লৌহকঠিন বাধনে 
“ধা থাকবে, এ' সম্ভব ছিল না। তা" রইলে।ও না, তারই প্রভাবে বিপ্লবোত্তর 
ফাঁন্সে মানুষের মন আকৃষ্ট হ'লে! অতীত ও অলৌকিকের দিকে : সাহ্িত্য- 
সষ্টতৈও কিছুটা সে প্রভাব পড়লো । দ্বার্শনিক ভাবধারায়ও ভাবপ্রবণতা স্থান 
পেলো বুদ্ধির উপর। ফলে মানুষ আর শুধু যুক্তির উপর নির্ভরশীল রইলোন। : 
ধুক্তির অতীত কোনো কিছু আছে ব'লে তার বিশ্বাস জাখলো এবং সে 
আতিপ্রাকতিকত্বে আকৃষ্ট হলো। 

তবু রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অত বড়ো শক্রিধর বিপ্লবকে বরবাদ 
"রে দেওয়! সম্ভব ছিল না। নেপোলিয়নের পতন ও বাঁজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতে 
.ব নিরাপত্তাবোধের অভাব ও অনিশ্চন্নতার হষ্টি হ'লো তাতে মানুষ পুনরায় 
দর্রের আশ্রয় গ্রহণ কবতে চাইলে! । এতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই ছিল না। 
যগ যুগ ধ'রে মানুষ ধর্মে আস্থা স্থাপন ক'রে এসেচে এবং ধর্মকে ভিতি ক'ব্েই 
সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলেচে। শুধু মানুষের জীবনকে কেন্ত্র 
রে নৈতিক ও সাংস্কতিক সংগঠন -ডে হলতে সে অভ্যন্ত ছিল ন। এবং ধর্মের 
অভাবে নৈতিক নৈরাজ্য ও সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা দেখ! দেবে ঝলে সে স্বভাবতই 
শক্ত ছিল। বিপ্লবোন্তর ফ্রাে তাই দে, গেলো, সাধারণ মানুষের মনে 
“বজ্ঞানান্ুসারী চিন্তাধারা বইয়ে দেওয়া যাবে ধর্মকে অন্বীকার করে নয় 
* শতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষঠিত ক'রে এবং তার অর্থ ই, পুরোছিততন্ত্রকে তার 
গুন্‌ প্রাধান্ত গেকে আপসাবিত করতে হবে । ফেলিসিতে ছ্া লেমেনেই ছিলেন 
সেই শ্রেণাব পাদ্রীদের উত্তবসাধক যারা বিঞ্ুবে যেগ পিয়েছিলেন। তিনি 
প'পেব পিকন্ধে "বিদ্রোহের আহ্বান ঢানালেন £ বল্লেন, মভিধের পরম্পরের 
ও ভব অপিকাবেব সাম্য স্থাপিত হ'লে গব সে এক ধাবে নুর মুক্তি, নৈতিক 
মুক্ত গলে ক এ মক্ত পাত করবে। এই সহকে বতমান যুগে ্রীষ্টায় 
সম্জতন্ব -” পুাভাষ বলা ধেতে পারে । লেমেনেই যাঁজকপদ থেকে 
আঅশণন্থত হলেন, মৃত্রযকালেও আপোষ করলেন না। তার জীবন ও মৃত্যু মানুষের 


গত মানবতাবাদ 


বছযুগ সঞ্চিত জ্ঞান 9 অভিজ্ঞতার নিকট ধর্মীয় একাঁধিপতোর পরাজয়ন্্ীরুতিব 
প্রতীক হ'য়ে আছে । 

সাটুবায়া সাহ্ছিত্য রচনা করলেন ভাবাবেগ সম্গল ক'রে- খুষ্ট ধর্মের শ্রেষ্টন 
প্রতিপন্ন করতে বই িখলেন £ নৈরাশ্তক্কুদ জনগণ "তাই সাদরে গ্রহ 
করলে।। লামাতিন বিপ্রবের জরগাথাকে নাট্য বপানস্তরিত করেছিলেন 
তারপর এলেন ভিক্টর ভগে। £ আমাদের দেশে তার পরিচয় বিশেষ ক'রে দেবার 
প্রয়োজন নেউ। তাঁর লেখাতে রোমান্টিক ভাব প্রচুর রয়েচে ; কিন্ত কঠোরতম 
বাস্তব থেকে সে লেখার উপাদান সংগৃহীত হ্য়েছিল। সেই বাস্তবকে তিন 
মানবতায় রসায়িত করেচেন, জ্ঞীবনেব প্রর্ণ উপলব্দিতে বোমাট্টিকবাদ সেখাছে 
সঙা হয়েচে। মিচেলে ইতিহ।সকে উদঘার্টিত করলেন এক মহানাট্যরূপে : 
অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে বিচিত্র ঘটনাবলীর মধা থেকে মানবসন্তা ফুটে বেরচ্চে £ জে 
মানবসলা সুপ মানবসমষ্টি নয়,_-মহামাঁনবের উপরও ঠ1+ নির্ভর করে নেই 
সে নিজেকে নিজে হি করে, বিকশিত ক'রে চলেচে। মিচেলে দেখালেন, 
সমার্সেব উচ্চশেণী পুনরায় অতিপ্রাক্কৃতিক শক্তির দোহাই পাড় চে-_বুদ্ধি- 
জীবির। পযন্ত ছের্দে। ভাবপ্রবণতার মাধ্যমে দূরাতীতের জাবর কাটতে শুক; 
করেচে। অসমসমাজগঠনে মান্ষেব আবন দুর্তক হ'য়ে উঠলো, শ্রেণা- 
স*মপ্স্তের আশা লুপুপ্রায় হলো; মিচেলের রোমান্টিক আহবান বিপ্লবকে সত- 
করার, পুণ করার আহ্বান । ' 

রোমান্টিক ভাবধারায় ফ্রান্সে অনুপম সাহিত্যস্থষ্টি হলো; কিন্ত এনলাইটেন 
মেণ্ট ও বিপ্লবের বুনিয়া শক্ত হওয়াতে সেখানে বুদ্ধিদীপ্ত জীবনদর্শনের কোনে 
ব্যতায় ঘটলোনা। রোমান্টিসপিজমে রয়েছে মানুষের একধিকে প্রকৃতির মধ্যে 
পেগেনদেবউ মতে! গা ঢেলে দেবার নেশ|; অন্যকে হুঃসাহসিক জীবনবাত্রায় 
নিজের কীতিরচনার ডগ্রবণা 1 এছুইয়ের মধ্যপন্তা হিসাবে রদেচে এক দার্শনিক 
ণস্তাত্রম ১ ত।'এই খে, মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ বাশাত কিছু নম; অতএব তার 
শজনণীলত] প্রাকৃতিক “নয়ম লঙ্ঘন কবতে পারে না। জ্ঞানের সাহায্যে সে 
জ্ঞান্তে পেরেছিল বে সে প্ররূতির রহস্য জেনে তাকে কাজে লাগাতে এবং এম্নি 
করে প্রকৃতিকে জয় করতে পারে। জার্মানীতে একাধারে হৃষ্টিশাল রোমান্টি- 
সিজমের দাশনিক-সাংস্কৃতিক স্ষুরণ এবং অবান্তব রোমান্টিসিজমের রাজনৈতিক 
উন্মা্গগা মিতা প্রতাক্ষ হয়েচে। 

উভয় ধারারই পৃবেতিহাসও রয়েচে। পুর্ববস্তী সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক 


মানবতাবাদ ৮১ 


নেতৃবর্গ মান্তষেব আত্ম-সম্পূর্ণত। লাঁভেব সন্তাবনা ব্ক্ত কবেছিলেন। প্রখ্যাত 
গণনিক পাযাসকেঁল« মান্ষেব চেতনাব অসম গুকত্বেব উপব জোব দিষেছিলেন 
তিনিই ক'বেছিলেন এই ম্মবণীয় উক্তি £ “চিন্তাশক্তিতেই আমাদেব সবোৌত্তম 
মর্যাদা। চিন্তাশক্তিই মান্তধকে মানুষ কবেচে। মানুষ উলুখা” ডা মাত্র ঃ তাঁ'ও 
প্রক্ততিব সব চাইতে দ্ববল উলৃখাগডা | কিন্কু সে উলুখাগড়া চিন্ত' কবতে জানে__ 
সেইখ'নেই তাব বিশেষত্ব । মান্তুষকে ধ্বংস কবাব জন্য বিশ্বে অগ্ন ধাবণেব কোনে 
পয়োজন নই , বাতাসেব এক ফুৎ্কাব, এক ধেশটা জলই তাঁকে ধস কবাব 
পক্ষে «| কিন বিশ্ব বশি শাঁকে ধ্বংস কবে, তবু সে তাৰ হত্যাকাবীব 
চেয়ে মচত্তব £ কাবণ তাকে নে হত কব। ৮৮১, এ কথা হাব অজানা থাকে না 
এ বিষবে সে সম্পূর্ণ সঙ্গান ৪ সচেঙন |? 

কিন্ধ বোমান্টিসিজমেব বান্তববিবোধী ৪ প্ররূতিসবপ্ধ পাবা ইতালীতে 9 
জার্মানীতে সামবিক চিন্তবিঙ্গেণ তি কবেছিলো। সাহিত্যেও সেই চপল 
মেহের ছাপ পডলো, কিন্কু অচিবে উভব ধেশে শাব পঙিজ্রিষা ৪ ঘটলো 
পথাত দাশনিক লাইবনিতস্‌ যুক্তি ই মাবামে ধর্মীর চিস্তাধাব। ফিবিয়ে আনাব 
চে কবলেন। তীর সা ক্ষতিক ম্াবেদন সমগ্র হউবোপকে পভাবি* 
কবেছিলো, তাতে জার্ানীব নঞন কবে আয্মোদোধনেব সাভাষ্য *চলো। 
প্রাচীন চিন্তাধাবা অনুসবণ কবে ঠাতে যুক্তিবাধকে পুনঃ পত্চিঠি ৩ কপলেন 
লে” পঞ্জাত সাহিহ্যলষ্টাগণ। নাঁবপব ফেডাবিক দি গেটেব উদ্মোগে এ 
আমখনতে হাব বাঞজ্জসভাৰ ইউবোপেব নানাশেশ থেকে শুণাসমাবেশ থটলো। 
এলটেবাব9 'ক্ডুদিন সেখানে বাঁপন কবেছিণে ন, ল। মেঞ্রি ফ্রান্স ও হলাও 
থেকে বিহাডিত হযে আশ্রঘ পেঘেছিলেন। গ্রেডাবিক বলেছিলেন, তিনি 
জার্মান সাহিত্যের ন্বর্ণযুগেব পণ প্রস্তত কবে তণেন। বস্বতঃ তিনিই 
জার্ধানীতে বেনেসাব আলে! প্রবেশে ব পান্ত। খলে দিয়েছিলেন । 

সেই পথ ধবে এলেন গ)যণে, শীলাব , এলেন দার্শনিক-এীতিহাসিক হার্চাব। 
তাঁব কথা পৃবেও বলা হয়েচে। হাডাব দেখিষেছিলেন, ইতিহাস মান্তষের 
আন্ম-সষ্টি ছাড়া কিছু নয়। মানুষ প্ররুতিব অঙ্গ, তাব সর্বতোমুখী বিকাশ- 
ধারা প্ররুতিরই ক্রিয়া । এ” মতবাদ কাণ্টের মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ £ 
কান্টের মণঠে মানুষ হাব ক্রমবিকাশমান ও বুদ্ধিনিয়ন্থিত উচ্ছাশক্তিব দ্বাব| 
প্রকুণ্তব সঙ্গে সংগ্রাম কবে চলেচে এবং তাইতে তার বিকাশ ঘটচে। গ্যয়টে ও 


সঙ 
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এালাব গ্লেন পবম্পর বন্ধ ও একই ভাবের ভাবুক। গ্যয়টে প্রথমে খুবই 
রোমান্টি+ ভাবাপন্ন ছিলেন, যোডশ শঠান্দ'বখ দ্রবন্তপ্ররূতি নাইট তথা 
ইদ্তগাসের তথ'কখিশত বারধেব স্তবগাথা বচনা ক'বে টিটটন জ্লাতিব জাত্যাতিমান 
জাগাতে সাহাব করেছিলেন । বস্ন্ধবা খারভোণণা” নীতি তাব বচনার 
সম্্থন পেলে £ এমন কি অমর বচন। “ফাউঞ'ষেব পগথমভাগে ণ্তনি জ্ঞানের 
পি বিত্ত প্রকাশ কবে স্বহাবপ্রবুন্তিব ৩প্িতে ক্ধনকে ভা সয়ে দেবার 
গ্রবণণত। প্রকাশ করেন । এই দষ্টিভ্র বদলে গেলো 'কাউঃয়েব দ্বিতীয় তাগে 2 
সেথানে মাগষেব জাখন সমসাময়িক কালেরহ প্রণ্তবিন্ন -অভিজ্ঞতাতে সমুদ্ধা, 
উপ্তিতস “নক শ্গানেব « '* ক্বব প্রতি শিজ কর্তবোব উপলব্িতে প্রতিষ্ঠিত, 
সই ফাটি পোমান ও বাস্তব, ভাবপ্রবণতা 5 পীবাস্থব-বিচাব বুদ্ধি, বিশ্বাস ও 
যু, বিবেক ৪ ঠাবাবেগ, সবল-সহছজ মন ও সন্েহ-প্রবণতাব মধ্যে সংগ্রামবত। 
সে দেখচে সে ণাকে বেচে থাকা ভেবেছিল তা? বেচে থাকা নয £ স কোনোদিন 
“চে [ন, আজ সে নিজ আম্মার মূল্যে জাবনেব 2পি খাছ কাখচে। এই এক 
»»এা জীবন দশন- ক্রমঙ্গবিত চিন্তাধাবাব অণভজ্ঞঠানিযন্ত্রিত “বিবর্তন । 
বেনেসাৰ সমথ থেকে সক কবে কষেক শঙাবীব মধো ইউবোপ আব এহেন 
,ক্সীবন'লেখা লাঠ কবেনি । শা ফাউষ্টীকে বলা হযে গাকে অষ্টাশত শঙাবীতে 
সানবঠাবাদেব এক লগীষ স্বাক্ষব । 

সেই জীবন গাখ্টব িজেবই জীবন_-নীতি-শুন্বেব সঙ্গে ব্খোনে সোন্দয- 
-বাবেব সমু খটেচে £ বোমার্টিসিজমেব সঙ্গে প্রাচীন “চন্তাধাবাব সংঘাত দূর 
5যেচে এই নিদেশে যে শিল্প 9 প্রকৃতি সমাথক নণ £ সত“ প্র্াতিব সঙ্গে নিজেকে 
তা'সথে পিলেঠ আবনতে পাও কব যাধ ন--স্াজেই শিল্পে নিয়ম মেনে 
চলা চাই এব” 51 মানলে পবই আম্ব প্ররুত স্বপাপতা পেতে গাবি। 

(কণ্য এপই যে পখম জণ্বনে জাতীঘ খাখধব কাহিনী নিয়ে রোমান্টিক 
সাতিতা সষ্টি ক'বেচ্ছিলেন ণ।ষটে, ভার্ডাব ইণহাঁপিক বিবর্তন বোঝাতে গিয়ে 
,লাকাগ্পাব কথা বলেছিলেন- _ফবাসী “বপবেব “ভীব ও ব্যাপক প্রভাবে তাই 
শশভীবতাবাদী প্রেবণাঙে পর্বণত হলো এব কশো যে আদিম মানবের 
ভাবাবেগ ও অন্ুর্ভতব আবেধন জা+ণবেছিলেন, তাবই সঙ্গে মিশে জার্মান 
ভ্ঞাতিকে 'নজম্ব এক “কুলঠুব? বা সংস্কৃতি আবিষ্কাবে প্রনুন্ত করালে। ফিকৃটে 
“ছিলেন এই রোমান্টিক জাতীযতাবাদের দাশনিক। জামান জাতিকে সঙ্বোধন 
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ক'রে তিনি বল্লেন, প্রারুতিক শক্তির সঙ্ে তাদের নিজন্ব যোগাযোগ রয়েচে-_ 
তথাকথিত পাশ্চাতা সভ্যত! তাদের জন্তে নয়। জ্যান নামে এক ব্যক্তি প্রচার 
করলেন, গ্রীক ও জার্নানগণ হঃলো মন্ধুজাতির মধ্যে ছুই পবিত্র জাতি। 
অন্তে পবে কা কথ! £ স্বয়ং হেগেল এই ছুই জাতিকে ভগবানের অবতার বলে 
প্রমাণ কব চাইলেন । জাতীয়তাবা॥ এক বিশেষ সাংস্কৃতিক জাত্যাভিমানের 
সপ নিলে। উনবিংশ শতাব্দীর দাশনিক চিস্তাধারায়ও সে রূপ নেবার সহায়ত! 
হ'লে এ' ভাবে যে ডেকাটের সময় থেকে মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে যে প্রক্ৃতিভিত্তিক 
খাবণ। প্রচলিত ছিল, লক ও হিউমেব পরীক্ষামূলক দর্শনের প্রভাবে তার ভিন্তি 
শি্থল হ'য়ে গেলো এবং প্রত্যেকেই নিজের মনগড়া মত হাজির করার সুযোগ 
পেলে। বিশ্বেব এক অথগ্ড সন্তা রয়েচে ; সকল থণ্ডসত্তার উপর সার্বভৌম সে 
সন্ত।_-এই দার্শনিক চিন্তাধার| থেকে হেগেল রাষ্ট্রের অধ্যাত্মসন্ত! নিরপণ করঞেন 
এবং শোপেনহাউয়ার যে উচ্ছাশক্তির সাবভৌমত্ব প্রচাব ক'রেছিলেন তার সঙ্গে 
“মশে সে চিন্তাধাবা জার্মান জাতীয়তাবাদকে প্রথর ক'রে তুললো । এমন কি 
প্রখাত স্থরকার রিচার্ড ওয়।খনার গথমে শিল্পের সাবর্জনীনতার উপাসক ছিলেন, 
শিল্পবাক্ে দেশগত বা ভাষাগত প্রভেদ থাকতে পারে বলেও তিনি বিশ্বাস 
ক্বহন না, পরবে তিনিই জার্মান জাতীয়তাবাদধেব উগ্র ভক্ত হয়ে পড়েন £ 
দ্বিব মুক্তি ৪ অগ্রগতিব স্থলে শোপেনহাউয়াব-ঘোষিত ইচ্ছাশক্তি তথা অন্ধ, 
দ্বন্ত আবেণকেই সখ কিগুব হেহতকপে নিদধেশ কবেন। এহেন জাতীয়তাবাদের 
“বকদ্ধে গাষটে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন--এমন কি শীটশেও বলেছিলেন, 
আঠীয়তাবাদ একট! ব্যারাম ও সংস্কৃতিবিরোধী পাগলামী ছাড়। কিছু নয়। 
হার বিষময় ফল ফলতেও দেরী হলো ন।ঃ নাৎসীবাদ ও হিটলার জগতের পঙ্গে 
অর্ভিশাপরূপে আবি হালো। খগ্াহারা রোমান্টিসিজমের এই হলো 
শষ পরিণতি । 

ইংলগ্ডে রোমান্টিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিলে। কাব্যে ও সাছিতো £ 
“কন্ধ ত। পেয়েছিলো 'তাব নিজগ্ব ্রতিভ্ত থেকেই £ ইতালা ও জার্মানীতে তার 
প্রভাব পড়েছিলে। | ত। থেকে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিশেষ সহায়তা 
হ»য়েপ্ছল বল! চলে ন1। শেকসপীয়ারের কাবাধার। প্রবাহিত হ'য়েছিল তার 
আপন খাতে । 

এখানে উল্লেখ কবা দরক্কাব যে শেকসপীয়ার যে অনবদ্য এীতিহাদিক 
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নাটকরাদি রচনা! করেছিলেন তাদেরই রোমার্টিক প্রেরণা জাতীয়তার 
উদ্দীপন] জাগাতে সাহাধ্য করেছিল 2 বস্তত কেউ কেউ তাদেরেই সে উদ্দীপনার 
প্রধান উৎল ব'লে মনে ক'রে থাকেন। দেশের প্রারতিক পটভূমি ও বিশিষ্ট 
জীবন-যাপন-প্রণালীই সে জাতীয়তার মর্মকথা। তারই অনু প্রাণনায় জার্মানীতে 
গায়টে ও শীলার ও ফরাসী দেশে হুগো জাতীয়তাবাদকে রোমান্টিক ধারাতে উদ্দীপ্ত 
করেন। ওয়াপ্টার স্কটের উরতিহাসিক উপন্তাসেও তার সহায়ত! তয়েছিল। 
( বাংল। দেশে বস্কিমচন্দ্রের উপন্তাসেরও একই রকম ভূমিকী রয়েচে )। জাতীয় 
চেতনার বশে জাগলো! অতীতের কীতি স্মরণ করার, অতীতের এ্রতিন্ব 
পুনরুদ্ধারের ব্যাপক উদ্ধম । 'তে জাতির সর্বস্তরে জাগলো আলোড়ন; 
গ্রামের নিরক্ষর কৃষকের লোকসংগাতও জাতীয়তার অবদান রূপে গৃহীত 
হলো | কশে! এই জাতীয়তাবাদকেই কল্পনার সাহায্যে সঞ্জীবিত ক'রে 
তুলেছিলেন । জাতীয়তার মূল নিহিত জাতির গভীরতম সত্তাতে _ এক ভাষা, 
এক খাসডূমি, এক জীবন প্রণালী, এক কর্মব্রতে--এক লক্ষ্যে ও অভিপ্রায় । 
তাই দেখা গেছে, জাতীয়তা ধর্মের পায়ে পৌছেচে ২ মানুষের জীবনের সঙ্গে 
9ুতপ্রোত হয়ে গেছে । কাল মাকা ও ফ্রেডারিক এক্লেলন্‌ “সাম্যবাদীর 
ইন্তাহারে” বলেছিলেন £ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সবহারাদের আধিপত্য স্থাপনের 
সঙ্গে সঙ্গে জাতিতে জাতিতে বিভেদ দুর হ'য়েযাবে। কাধত এ পথস্ত 
জাতীয়তার শক্তি হাস হয়নি ঃ এমন কিসাম্যবাদী ৪ সমাজতন্ত্র দেশগুলিও 
তাদের জাতীয় সত্তা অক্ষুণ্ন রেখেচে। তাই বলতে হয়, জাতীয়তাবাদ 
নিঞঙ্জেকে মানবজাতির ইতিহাসের প্ররুষ্ট অবলম্বন ঝলে প্রমাণিত করেচে। 
শ্রেণীবিশেষ, দলবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ যে তাকে নিজের সঙ্গে সমার্থক 
ক'রে তার বিরুতি ঘটিয়েচে, তাতে তার বিরাট এঁতিছাসিক ভূমিকার কোনো 
ব্যত্যয় ঘটাতে পারেনি। 

মিলটন নিজে পিউরিটান সম্প্রদায়তুক্ত খুষ্টান হ'য়েও ধর্মীয় গৌড়ামির 
বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। তবে তার মত ছিল এই যে গণতন্ত্র রক্ষার ভার 
নির্বাচিত জ্ঞানীগুনীদের হাতেই দেওয়া উচিত । এই মতই পরে কশোও প্রচার 
করেছিলেন। ওয়ার্ডগওয়ার্থ, কোলরিজ ও সাউদদীকে প্ররুতির কবি বল! হয়। 
ফরাসী বিপ্লবের কালে তাদের বয়স অন্ন ছিল এবং বিপ্লবকে তারা অভিনন্দিতও 
ররেছিলেন; কিন্তু বিলুপ্ত অতীতের প্রতি আকর্ষণ ও বল্পাহার! জীবনের যোহ 


মানবতাবাদ ৮৫ 


মিলে তাদেরে যুক্তিবাদী বিপ্রবের বিরোধী ক'রে তোলে। বার্ক যখন 
বললেন যে অতীত এঁতিহোর প্রতি অনুরাগ, অতীত অভিজ্ঞতার অবদান 
এবং এদের ধারক ও বাহক হুঃতে পারে এমন বংশাচুক্রমিক শামকশ্রেণী 
ব্যতীত স্থুশাসন সম্ভব নয়, তখন এই কবিগণ তাকে সমর্থন করেছিলেন । 
কিন্তু ইংলগ্ডের রাজনৈতিক বিবর্তন এ' সব মতবাদে বিশেষ ব্যাহত হয়নি। 
বাইরণ ও শেলী প্রকৃতির কবি ছিলেন, কিন্ত প্রকৃতি বলতে তার বুঝতেন মুক্ত- 
বৃদ্ধির ক্রিয়া। তাই তীর। বিশ্বাস করতেন যে অবিরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
মানুষ নিজের সত্তাকে স্ষ্টি ক'রে টলচে। তীর্দের রোমার্টিসিজম বিপ্লবেরই 
ন্সনুসারী হ'লো। কিন্তমনে রাখতে হবে তাঁরা কবি ছিলেন, ইতিহাসের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের নিশ'না খোজবার দায় তাদের ছিল না। বিদ্রোছধের 
পথে মানুষকে তারা জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন। তাই কখনও তারা 
অজানার অভিনারী, কখনও বা নিরাশায় বেদনাবিধূর । কিন্তু মানুষের 
ীবনটাই যে একট! দ্বঃঘাহসিক রোমান্টিক অভিযান এ, কথা বলতে তাঁরা 
কখনও ভোলেননি ' 

রোমার্টিসিজম যদ্দি হর যুক্তিঅনুসারী, স্বাধীনত। যখন হষ নিয়মের 
অন্থগাষী, ইচ্ছাশক্ত বখন বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্তিত হয়, তখনই তার। মানুষকে » 
খনবান ক'রে তোলে-_নিজ ভাগ্য নির়ন্থণ করবার শক্তি দান করে। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে উদ্ারনৈতি « মতবাদ জোরদার হ'য়ে উঠেছিল, তার 
বুনিয়াদ রচন। করেছিল এই যুক্তিসংহত রোমান্টিপিজম, এবং অন্যদিকে এই 
মুক্তবুদ্ধির অভিষান জ্ঞানবিজ্ঞানের অত্য।শ্র্য অগ্রগতিতে মানবপ্রাণের 
সজনশীগতা৷ কুটিয়ে তুললে । একে বলা হয় আধুনিককালীন উদ্দারনৈতিকত'__ 
এবৎ আধুনিক গণতন্ত্ই এর প্রাণ। জ্ঞানাজনে যুক্তির প্রয়োগপথেই এর 
উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু মানবসভ্যতার বিবর্তনে এর বিশি্ ধারাও লক্ষ্য করা 
বায়। প্রত্যেক মানুষের নৈতিক সন্ত! রয়েছে, তাকেই আত্ম। বলে : তাইতে 
সব মানুষ এক সার্বজনীন নৈতিক সংস্থার অধীন ও পরস্পর সমান। মানুষের 
পারম্পারক বাধ্যবাধকতার এই থিয়োরাই উদ্ধারনৈতিকতার ভিত্তি; এবং প্রাচীন 
গ্রীসীয় চিন্তাধারায়, রোমান আইনে এবং মধ্যযুগের ধর্মী সাহিত্যে এর 
ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য কর! যার । এই থিয়োরী গ্রীষ্ঠীয় ভাবধারাতেও স্থান লাভ 
করেছিল; তবে বল৷ বাহুল্য মানুষ সেখানে স্বরাটরূপে কল্পিত হয়নি--সেখানে 
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তার দ্বার! শুধু ভগবানের উচ্ছ! পুরণ হয়ে থাকে বলা হয়েছে । কিন্তু মধ্যযুগে 
্ীীর় চিন্তাধারায়ও যুক্তির প্রভাব এসে পণডলো এবং তারই অনুসরণে ক্রমে 
উদ্বারনৈতিক মতবাদের উদ্চুব হলো। পোপের একচ্ছত্র অধিপত্যের বিরুদ্ধ 
বিদ্রোহছেই এ” মতবাদের ুত্রপাত হাক | রিফর্মেশনের কালে প্রশ্ন উঠলো ধ্ীয়__ 
তথ। বিবেকের স্বাধীনতার জন্য বাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চলে কিনা । এ, 
প্রশ্নের মুলে ছিল পোপের বিরুন্ধে জার্মানীর রাজাদের বিদ্রোহ ও প্রজাদের 
অধিকারের উপর তার প্রশ্তক্রিয়া। নুখার ও ক্যালভিন উভয়েই এ+ প্রঃ 
চেপে দিয়েছিলেন; কিন্ধ পরবর্তীকালে ফ্রান্সের কাঙিনাল রিশলু নিজে 
স্যগেলিক হওয়। সত্বে৪ পোপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জার্ধানীর প্রোটেষ্টাপ্ট 
রাজাদ্রেরে সমর্থন করেঠিলেন। রিশলুর দ্বারাই পোপের প্রাধান্তের পরিবর্তে 
রাঞজার একচ্ছত্র ক্ষমতাপ্রতিষ্ার নীতির হ্ত্রপাত হয়। সামন্ত রাজাদের 
সষোগমুবিধা অন্কু রেখে তাদের ক্ষমতা ভাস কবা ছিল সেনীতির অঙ্গ ' 
তাদের স্থলে উদীয়মান বণিক ও মচাঁজন শ্রেণী রাজান্ুগ্রহ লাভ করলে। 
এবং রাজার কোবধাগারে অর্থ দান করতে লাগলো । এভাবে ক্ষমতা আর 
রাজাদের মধো আবদ্ধ রইলে! নাঃ অন্ত শ্রেণীতে তার বিস্তার গুরু হ'লে! 
এরই প্রত্যক্ষ ফলম্বরূপ প্রজাদের--তথা সকল অনগণেব অধিকারের দাবী 
উঠলে।। তার আগেই কথ উঠেছিল যে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতকেও চেপে 
রাখার কোনে! অধিকার সংখাগরিষ্ঠের নেই; রাজার ক্ষমতাকে পোপের 
দান ব'লে মনে কববার কোনে কারণও নেই; এবং রাজারও একচ্ছত্র 
ক্ষমতার পক্ষে কোনো বুক্তি নেই। একথা সর্বপ্রথম যিনি বলেছিলেন তিনি 
নিজেই পাত্রী ছিলেন, নাম ছিল তার উইলিয়ম,_-ওকাম নামে এক জায়গা 
ছিল তার নিবাস 9 সে কারণে তিনি ওকাম বলেই পরিচিত ছিলেন। তার 
আগে ইতালীর অন্তর্গত পাড়য়া নিবাসী মাসেগিলিও বলেছিলেন, ধষীয় 
বিষয় বিচার ও ধর্মীয় সংস্থা পরিচালনার অন্য যাজক ৪ জনসাধারণের 
প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এক সাধারণ পরিষদ থাকা উচিত। ওকাম এ*মত 
গ্রহণ করেন এবং বথাসময়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়। সাধারণ পরিষদ 
থেকেই আধূনিক পালীমেণ্টের উদ্ভব হয়েচে বল্লে কিছুমাত্র মিথ্যা বল! হবে 
না। ক্রমে এ” ধরেই নেওয়া হলো যে সাধারণ পরিষদ ইচ্ছা করলে পোপকে 
ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। ১৫৭২ সালের আগষ্ট মাসে প্যারীতে এক নৃশংস 
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ব্যাপার ঘটে। রাজকুমার হেনরী অব নাভারে ছিলেন প্রোটেষ্ান্ট ; ফ্রান্লের 
রাজা নবম চাল'সের ভগিনীর সঙ্গে তীর বিবাছে অনেক প্রোটেষ্টাপ্ট যোগ 
দিতে এসেছিলেন। ফ্রান্সে প্রোটেষ্টাপ্টদেরে ছিউগেন্ট বলা হ'তো। 
রাজমাতা ক্যাথারিণের আদেশে তাঁদের অনেককে নির্মমভাবে হত্যা কর! 
হয়। এ" ঘটনাই সেইন্ট বার্ধোলোমিউর হত্যাকাণ্ড নামে কুখ্যাত। 
গণতন্থের অভাথানে এ ঘটনা! গভীব প্রভাব বিস্তার করে _ফরাসী বিপ্লব 
'পর্যস্ত সে প্রভাব বিস্তারিত হয়। এ' ঘটনারই প্রতিক্রিয়ায় ছু'থানা ন্মরণীয় 
বই রচিত ও প্রকাশিত হ'লে। : তাদের একখানার প্রণেতা ছিল ফ্রান্সিস 
হটম্যান, অঙ্গটির লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। এ বই দুখানাতে রাজার 
অভ্যাচাব প্রতিবোধে জনগণেব অধিকাব পতিপন্ন হয়েছিল। বল! হয়েছিল 
যে প্রজ্ারা শান্তি শর্জল। বক্ষার উদ্দেশ্ঠে বাষ্টের নিকট নিজেদের 
স্বাধীনতা! কতকটা অমপণ ঞ্রবে বটে-কিন্থ তা প্রয়োজন বুঝলে 
ফিরিয়েও নিতে পাঁববে। সেই সঙ্গে বলা হ'লো, সমঙ্টিগতভাবে জনগণের 
এ' অধিকার আছে-_বাক্তিগতভাবে নয়। ব্যন্তি 'তিসেবে মাগষের শুধু 
প্রার্থন। ও কাদাঁকাটা ক'ববার অধিকার আছে। হবস্‌ ও লকের মতবাদ 
প্রচারের পূর্বেই এ মত প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্চে, এখানে গণতাস্তিক 
অধিকারকে ধর্মেব আওতার রাখা হয়েচে। ইতলণ্েব ছইগ সম্প্রদায় ও র্সের 
সঙ্গে লৌকিক অধিকারের সামগ্স্ত করতে চেয়েছিলেন £ বলেছিলেন বে 
রাজার শাসনের মূলে ঈশ্ববেচ্ছা নিহিত আছে বটে; কিন্ধ লোকের কাছে 
তীঁকে হিসেব দিতে হবে। এ" মত থেকেই ম্বাধুনিক উদ্দারনৈতিক মতবাদের 
উদ্ভব £ তাতে, ইতলগ্ডের অভিজাত শ্রেণীর মত প্রতিফলিত হ'য়েছিল। তার। 
বে খুব গণতন্ত্রকামী ছিলেন তা” নয় £ ফিল্মার নামে একজন যখন রাজার 
ঈশ্বরদত্ত অধিকারের সমর্থনে বই লিখলেন এবং পিডনী, হ্ারিংটন ও কবি 
মিল্টন তার প্রতিবাদে প্রঞ্জাতন্ত্রে সমর্থনে ঈাড়ালেন, তখন হুইগর? তাদেরে 
সমর্থন কবলেন নাঃ বস্ততঃ ফিলমারের মতবাদকেই প্রভাব বিস্তার করতে 
দেখ গেলে! । সিডনী লিখেছিলেন £_যে রাজা আইন ভান্গে সে রাজাই 
নয়। জনগণের অধিকার আছে রাজাব বিচার ও তাঁকে পদট্যত করার । 
জাতি যতধিনের পালণামেন্টও ৩তদ্িনের। স্বাধীন জাতির অধিকার 
আছে যখন খুশী সমবেত হ'য়ে সিদ্ধান্ত করার। তথাকথিত বিপ্লবী 
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ক্রমওযেল পর্যস্ত এ' ধরণের প্রজাতান্ত্রিক মত সহা করতে পারলেন ন £ 
তিনি লিডনীকে ফাঁসী দিলেন। উদ্দারনৈতিক মতবাদ এখানেই আটকে 
রইলো; পরে বার্ক তার রাজনৈতিক দ্িকট। ফুটিয়ে তুলেছিলেন । 

কিন্তু খ্রীহ্ীন্ন ধর্মসংস্থাকে অতিক্রম ক'রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অন্যিক দিয়েও 
এগিয়ে চলেছিলে। ৷ রাষ্ট্রকে পোপের আধিপত্য ণেকে মুক্ত করার জন্যে জন 
উইক্লিফ ও জন হান্‌ বললেন যে রাজার ক্ষমতাও ঈশ্বরদত্ত; তা" পোপের নিয়ন্ত্রণাধীন 
হবার কোনো কারণ নেই । জন উইক্লিফ ইংলগ্ডের কৃষকদের বিদ্রোহের নেতৃছু 
ক'রেছিলেন। শশ্বরিক ক্ষমতার দোহাই দিয়ে পরে রাজাও কিন্ত গণতন্ত্রের 
বিরোধিতা করতে কল্সুর করেননি, কিন্তু রাষ্ক্ষমতাকে ধায় সংস্থার কর্তৃত্ব থেকে 
মুক্ত করাতে সে দোহাই [বশেষ খাটলো না, গণতন্ত্র লৌকিক ভিত্তিতে সে 
বরোধিতাব মোকাবিল। করার রাস্তা পেলো। উইক্রিফ বললেন, রাজার 
মতা রয়েচে ধ্মীর সংস্থা পরিচালনায় যে সব গলদ জমে তা' দূর করার, 
এবং তা' করা তার কর্তব্যও বটে। রাজার ক্ষমতা ধর্মীয় করৃত্ব থেকে 
মস্ত হ'য়ে যাতে একচ্ছত্র শাসনে পরিণত না হয় সে চিন্তাও আগেই 
কেউ কেউ ক'রেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিকোলাস 
কুলা বলেছিলেন যে জনসাধারণের অন্থমোধন না গেলে পর রাজার বা 
পোপের রাষ্ট্রীয় বা ধমীয় কোনে অন্থশাসনই গ্রাহা নয় । তিনি বলেছিলেন, 
রাজার উচিত আইন মেনে চলা--কারণ, আইনই তাকে রাজা করেচে। 
এই আইন প্রকৃতির আইন-ে আইনে মানষ পরম্পর সমান। সে আইন 
মানুষের জ্ঞানে ও চেতনায় ধর পড়ে আরও পরে ষোড়শ শতাব্দীতে, কিন্তু 
নিকোলাস কূসার মতবাদে এর স্পষ্ট পূর্বাভাষ মিলেছিল। ধর্মীয় চিস্তারই 
আওতায় জন্মলাভ করলো। গণতান্ত্রক চিন্তাধারা £ যোড়শ্র ও সগুঘশ 
শতাবীতে তা” একাধারে স্বরংক্রিয় প্রকৃতিভিত্তিক নান! মতবাদের ব্যাখ্যানে 
৪ আধুনিক আইননিরক্ত্রিত সমাজের প্রথম স্্চনায় প্রকাশলাভ ক'রলো৷। 
অবশেষে লক তাকে রাজনৈতিক দর্শনের রূপ দিলেন ; সে কগা পূর্বে বলা 
হয়েচে। তিনিও প্রেরণ! পেয়েছিলেন হুকারের “এক্রেজিয়েস্টিকাল পলিটা” 
নামক বই থেকে । হুকার তাতে লিখেছিলেন যে মানুষের লৌকিক ব্যবহার- 
বিধির নির্দেশ ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়া অন্তায়; স্থানকালপাত্রাহসারে মাহ 
প্রাকৃতিক আইন ও যুক্তির সাহায্যে নিজ ব্যবহারবিধি স্থির করবে, এই 
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ঈশ্বরের ইচ্ছা। লক এই শিিক্ষার্থার| বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত হ'জেন 
এবং একে ভিত্তি ক'রে আধৃনিককালের উদ্দারনৈতিক মতবাদ গড়ে 
তুললেন। এর দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল গ্রোটিয়াস ও হবসের 
মতবাধে £ সে কথাও পূর্বে উল্লিখিত হয়েচে। গ্রোটিয়াস প্রাকৃতিক আইনকে 
ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন £ বলেছিলেন যে এমন হ'তে পারে ষে 
প্রকৃতি কলের মতো আপনা থেকে চল্চে। হবস্‌ এই মতবাদ্কে 
আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন প্রাকৃতিক আইন বলে ন্বতোসিদ্ধ কিছু 
নেই, প্ররূতি কার্যকারণ দ্বারাই ক্রিয়া! করে চলেচে। তার মতানুসারে মানুষ 
প্রকৃতিরই অক এবং সেও কার্ধকারণদ্বারা নিয়কত্রিত। এই মতবাদে মাঁচ্ষ 
কল্পিত-অভিপ্রাকৃতিক শক্তির অধীনতা থেকে মুক্ত হলো; এস বাক্তিস্থের 
অধিকার লাভ করলে।। অন্তপক্ষে মে বেচে থাকার প্রয়োজনে অপরের 
সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সমাঁজগঠন করলে । তা” সে করলে নিজেরই প্রয়োজনে, 
কার্সেই তাতে তার ব্যক্তিত্বের ব্যত্যপ্ন হলোনা । সমাজ পরিচালনার নিয়ম 
এই যে সমাজের সকলের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুদ্ধি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্চে 
এবং মানুষের মনে বৃদ্ধিব ক্রিয়া ল্ৈব প্রক্রিয়াবই অস্তগর্ত। সমাজসংগঠনের 
কাজ সমাজের সভ্ের ব্যক্তিত্বের খিকাশ সাধনে সহারত। করা। হবসেন্ 
এই বাঞ্জনৈতিক দর্শনেই গণতখ্খেব ভিত্তি নিহিত। তাই তিনি বলেছিলেন, 
সাবভৌম ক্ষমত! একমাত্র জনগণ্টে বর্তায়। রাজ যদ্দি সার্বভৌম হ'তে চাঁন, 
নাঁ'হলে তাকে জনগণের ইচ্ছার শামিল হ'তে হবে। সব মানুষের ষে প্রকৃতি 
অধিকার, প্রত্যেক মানুষে তা” বর্তাচ্চে এবং তাই হলো সার্বভৌম ক্ষমতাঁর 
উৎস। এখানেই হবলের বুদ্ধিঅনুসারী সমাজ-দর্শনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য । 
একে অবলম্বন করেই লক উদারনৈতিক মতবাদের মুলনীতি প্রণয়ন 
করলেন। প্রথম জীবনে বা্ক তারই পুর্ণরূপ উদঘাটিত ক'রেছিলেন। 

কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পর বার্ক কবপ্লববিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালেন। 
নি বললেন, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় শুধু বুদ্ধিার1! নয় তাঁর 
ভাঁবাবেগ, গ্রতিহ্ানিষ্ঠা, সমাজের প্রতি আন্গত্য ইত্যাদি সব কিছুর দ্বার৷ সে 
পণোর্দিত হয়। এ' মতও তিনি লক' থেকেই পেয়েচেন বলে দাবী কর্তে 
পারলেন £ কারণ লক অংশত হুকারের মতবাদ অবলম্বন ক'রে উদ্বারনৈতিক 
মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন এবং হুকার বলেছিলেন যে মানুষ নিদ্ের 
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ব্যবহারবিধি নিজেই স্থির করবে, এই ঈশ্বরের ইচ্ছা । ঈশ্বরের ইচ্ছা 
যদি হয় তবে অবশ্ত এতিহ্ত, ভাবাবেগ ইত্যাদি সম্পূর্ণ ত্যাগ করা যায় ন', 
কারণ? সে সব মান্নধ পেয়েচে তার পূর্বপুরুষদের ও পূর্বযুগের পরিবেশ 
থেকে এবং তাতেও ঈশ্বরের ইচ্ছা নিহিত আছে, বলা যেতে পারে । বাক 
যখন 'এরকম প্রচার করলেন তখন ফরাসী বিপ্লবের বৃদ্ধি-অন্ুসারী ধারাকে 
ফিরিয়ে আন্তে চেষ্ট। করলেন জেরেমী বেস্থাম হব.সের অবিমিশ্র বৈজ্ঞানিক 
যুক্তিবাধকে আশ্রয় ক'রে । মেরী ওলট্টনক্রাফটু ও টমাস পেইন প্রথর যুক্তির 
সাহাযো মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলেন; উইলিয়ম গডউইন 
বললেন, ব্যক্তিগত মালিকানাই সব অনর্থের মূল--অর্থাৎ তিনি সমাজতন্তরবাদের 
কাছাকাছি এসে পড়েছেন। তবে তার এই আশা ছিল বে জনমতের 
পরিবর্তন ঘটিয়েই সমাজাবপ্লব আন। যাবে ; মনুষ্য প্ররুতিতে তার এমনি 
বিশ্বাস ছিল। ইঠিমধ্যে বিপ্লবোন্তর দাণনিক চিন্তাধারাও মধ্যপন্থ। অবলম্বন 
ক'রে গ'ড়ে উদেছিল £ একদিকে অতিপ্রারুতিক শক্িতে বহু বুগসঞ্চিত “বশ্থাস, 
অন্যদিকে গৌঁড়া শ্রীষ্টীয় মতবাদ ও ক্রমওয়েলের পরবন্তী যুগের পিউরিটানদের 
ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মানুষের গ্রতিক্রিয়া £ এ' ছই-য়ের মধ্যে মানবের চিন্তাধার। 
*প্রকৃতিভিত্তিক সবেশ্বরবাদী ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলো। তাঁরই সঙ্গে বৃদ্ধির 
অনুশাসন মিশে মানুষের নৈতিক ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা দাড় করিয়ে দ্রিলে। 
বিবেকের অন্থশাসন অথাৎ স্তায়ান্তায়বোধে উদ্দারনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা 
হলো। কার্যত এ' মতবাদে মানুষ ঈশ্বরের অধীন থেকেও অবাধ বিচরণের 
অধিকার পেলো । তখনকার রাষ্ট্রীয় ৪ অর্থনৈতিক পরিবেশে সে অধিকার 
কীসে রূপ নিলো, তা” পর আলোচন। করা যাবে। 

ফরাসী বিপ্লবের বুদ্ধিঅন্থুসারী জীবনদশন বিপ্নবোত্তর পরিস্থিতিতে উদার- 
নৈতিক মতবাদে সত হ'য়ে পড়লো । তবে ফ্রান্সে ক্ডিলাক লকের মতবাদকে 
দোটান1 থেকে মুক্ত ক'বে বিজ্ঞানানুসারী প্রাকৃতিকত্ববাদে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেষ্টা করণেন। কিন্তু ইংলগ্ডে তা? হ'লোন। £ সেখানে মানুষের ধর্মসংস্কার উদ্দীয়মান 
ধনিকশ্রেণীর আশ্রয়ে মুক্ত বৃদ্ধির অভিযানকে স্তব্ধ ক'রে দ্িলো। লকের 
মতবাদের আভান্তরীণ অসামঞ্জস্তের সুযোগ নিয়ে বার্কলী বস্তবাদ ও 
নাস্তিকাবাদ্দকে তীব্র আক্রমণ করলেন, আর হিউম মানুষের জ্ঞান ও বিচার 
বুদ্ধিকে সম্পূর্ণদ্ূপে উড়িয়ে দিয়ে এই মত প্রচার করলেন যে হাতেকলমে 
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পরীক্ষায় বা কিছু জনসাধারণের কল্যাণমূলক ব'লে প্রতিপর হয়, তাই গ্রহণীয় : 
জাইন ও শাসন কর্তৃপক্ষকে বিচার করারও ত!+ ছাড়া কোনো মানদণ্ড থাকতে 
পারে না। এ'মতও হিউম লকের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন বলা যেতে পারে; 
কারণ লক বলেছিলেন, জনসাধারণের যা'তে মনল হয় তাই কর ভগবানের ও 
ইচ্ছা। অথচ হবস বলোছলেন সমষ্টিজীবন কল্পনা বই নয়; আসল কথ 
হ'লো ব্যক্তিদের পরস্পর সহযোগিতা এবং তার মূল হ'লো নিজেদেরে খাচিরে 
রাখার আগ্রহ । বল বাহুল্য, হিউম যে বলেছিলেন, ভালো লাগা বা না লাগা 
ছাড়া মানতষের কাজ করার আর কোনে! উদ্দোশ্ত নেই তা' হবসকথিত বেঁচে 
খাকার আগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদ! জিনিষ । ইংলত্ডে উদ্বারনৈতিক মতবাদ 
এই ভাঁলো৷ লাগ! বা না লাগার নীতিতেই গ'ড়ে উঠলো ; অবস্ত অন্দিকে চূড়ান্ত 
সংঙ্কারমূুলক দার্শনিক মতবাদ্দই উদারনৈতিকতারূপে গণ্য হ'তো।। হিউম 
উদ্দারনৈতিক মতবার্কে যে রূপে দাড় করালেন তাতে উদ্বারনৈতিকতা। বা 
গণতন্ত্র কিছুই রইলো না_-এমন কি নীতিবোধও নয়। ফ্রান্সে হেলভেটিয়াস 
হিউমের মতবাদকে ভিত্তি ক'রে এক নীতিশান্ গড়ে তুললেন : তার মর্মকগা 
ছিল এই যে মানুষ গুধু মানসিক বোধ বা অন্ভূতি দ্বারাই স্তখ বা দুঃখ বুঝতে 
পারে, আনন্দ ও শুধু মানসিক উপলন্ধিরই জিনিষ; কিন্তু সে অন্তূতিরও উৎপঠি 
দেহে । কাজেই মানুষকে ষদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দে এয়া বায় তবে সে অজ্ঞতা 
ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হ'য়ে? "জর স্বার্থকে সবাইর স্বার্থের অঙ্গ ও অংশরূপে 
ভাবতে শিখবে । এই মতবাদের ত্রুটি ছিল এইখানে বে এতে ভালোমনদ ব'লে 
নির্দিষ্ট কিছু রইলোন £ সব কিছুই ব্যঞ্চিগত ভালে! না লাগার উপর ছেডে 
দেওয়! হলো । উদীয়মান ধনিকশ্রেণী এরই শযোগে অবাধ স্বাধীনতা দ্াবী 
করে বসলো । ফলে বেস্থাম পর্যস্ত ব্যক্তিমান্ুষের প্রকৃতিদত্ত অধিকার কিছু 
আছে বলে স্বীকার করলেননা। ব্যক্তিগত ভালো লাগা না! লাগার বিচার 
ব্যক্তির কোনো কাজে লাগলে না সম্ষ্টিব ইচ্চাকে বড়ো ক”রে তুললে। 
এইভাবে ইউটিলেটিরিয়ানিজম বা বাস্তবে কাজে লাগার নীতিকে আশ্রয় ক'রে 
উদ্ধারনৈতিক মতবাদ মানবতাবাদ থেকে দূরে সরে গেলো । এখানে মনে 
রাখতে হবে, একটানা যুক্তি অন্ুসরণের ফলেই এরূপ ঘটলে। ঃ ফরাসী বিপ্লবের 
পর যে কিছুটা! রোমান্টিকতার আচ মানুষের চিন্তায় ও দৃষ্টিভপ্দীতে এসে গিছলো, 
ইউটিজেটিরিয়ানিজম হ'লে! যেন তাঁরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । ফলে এ জ্ঞান চালু 
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রইলোন! যে, মাষের অন্তহীন হুজনশীলতা ররেচে, সে নিজেই নিজের ভাগ্য 
সষ্টি করতে পারে। তার পরিবর্তে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারব্যবস্থা 
মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো, আইন ক”রে মানুষের ভালো করবার রেওয়াজ 
এলো। বলা বাহুল্য, একে গণতন্ত্র বলা চললোন। । জেমস মিল একেই সমর্থন 
করেছিলেন,_বলেছিলেন, যুক্তি মানে চুল চেরা হিসেব ক'রে চলা, ব্যবসাযী- 
শ্রেণী তখন উন্নতির মুখ দ্বেখচেঃ তাদের উন্নতি মানে অধিক্কাংশ লোকের উন্নতি ; 
ইউটিলেটিরিয়ানিজম তাদের পক্ষে খুব উপযোগী £ কারণ, তার অর্থ ধ'রেবেধে 
হিসেব ক'রে চলা, ব্যবসাষী শ্রেণী তাই ক'রে নিজেদের ও তার সঙ্গে সমাজের 
উন্নতি সাধন করছে এবং ন্যায়াখচার ও সাম্যেব নামে তাদের স্বাধীনতান্ডে 
হস্তক্ষেপ করলে পব যুক্তির রান্ত। ছেড়ে আবার রোমান্টিক বাড়াবাড়ি করা হবে। 
জেমস মিল যুক্তির এই যেব্যাখ্যা করেছিলেন তাকে অনেকে অপব্যাথ্য। মনে 
করে থাকেন। ইতিমধ্যে আবার এক দল লোক আইন ক'রে কারও ভালে! 
ক'রতে যাওয়ার গ্রতিবাঁ করলো । তাদেব বক্তব্য ছিল এই বে নিজের আনন্দে 
কাজ কবাই যি মানুষের স্বাভাবিক রীতি হয় এবং তাতেই যদি সকলের মর্রলও 
হস, তবে রাষ্্রের পক্ষে অথনৈঠিক কার্ধক্রমে হস্তক্ষেপ করা কোন দ্বিক দিয়েই 
স্ঙ্ত হ'তে পারেনা । এ' কথ থাবা খল্লেন তাদেরে ফিজিযোক্রাট বা আনন্দ- 
সর্বস্ববাধী বল! হ'তো ; কুইসনে নামক একজন ছিলেন তাদের নেতা । বেস্থাঙ 
এ' মতের সঙ্গে আপোষ করলেন এই ব'লে যে আইন করার উদ্দেশ্তুও হৰে 
যুক্তি ও নিয়মের সাহায্যে মান্ুষেব আনন্দের নিরাপত্তা বিধান করা__হস্তক্ষেপ 
নয়। কিন্তু এই আনন্দভিত্তিক মতবাদের আভ্যন্তরীণ ক্রটি ছিল এই 
এতে বক্তিগত আনন্েচ্ছা এবং সামাজিক ও নৈতিক আনন্দবিধানের মধ্যে ছন্দ 
ঘটুলো। কারণ, মানুধকে বলা হ'লো যে মেনিজের আনন্দে চল্‌তে পারৰে 
আবার তাকে সব চাইতে বেশীসংখ্যক লোকের সব চাইতে ভালো যাতে হয়, 
তাও কব্তে হবে। এই দ্বন্দ মেটাবার চেষ্টা হ'লে! এই বলে? যে মানুষের 
আত্ম অমর এবং সে ইহলোকে যে পুণা কাজ কব্বে পরলোকে তার পুরস্কার 
পাবে। 

জেম্ম মিলের ছেলে জন য়া মিল কিন্তু উদারনৈতিক মতবাদের 
অন্তনিহিত নৈতিক আঘর্শে ফিরে গেলেন। লিবাটি বা স্বাধীনতার উপর তিনি 
এক প্রবন্ধ লিখলেন, উদারনৈতিকতার বিবর্তনে সে প্রবন্ধের স্থায়ী স্থান 
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রয়েচে। তাতে তিনি বলেছিলেন, সব চাইতে বেশীসংখ্যক লোকের সব 
চাইতে মঞ্জল করার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে কারু উপর চাপানো যেতে পারেনা ঃ 
প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শ্বীকার করতে হবে । সমাজে যথাসম্ভব ধন- 
সাম্য প্রতিষ্ঠার অন্তে আইন করার প্রয়োজন তিনি ঘোষণা করলেন । এরই 
দরুণ বলা হয়েচে যে তার অমাজতন্ত্বাদের দিকে ঝোক ছিল। গোড়া 
ইউটিলেটিরিয়ান মতবাদে যে সব চইিতে বেণী লোকের সব চাইতে মঙ্গল সাধনের 
কথা বল! হয়েছিল, তাতে শতকর। একান্ন জন লোকের মঙ্গলের অন্য বাকী 
শতকর! উনপঞ্চাশ জন লোককে চেপে দেওয়াও চল্তো। বস্তত গ্রীণ নামে 
একজন লিখলেন যে সকলের মঙ্লেই প্রত্যেকের মনল; অতএব ব্যক্কি- 
স্বাধীনতার একমাত্র উদ্দেগ্ত হতে পারে সমাজের সেবা! করা। উর্দারনৈতিক 
মতবাদ এখানে এসেই আটকে গেছে । ফ্রান্সের বৈপ্লবিক এঁতিহা তখনও শেখ 
»য়ে যানি, উদ্বারনৈতিক মতবাদ সেখানে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলো । 
স্বপ্ডিঙ্লাক বললেন যে, লক বে এ্রতিহা, ভাবাবেগ ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার কথা 
বলেছিলেন, সে সব দৈহিক বা অন্গভূতিগ্রান্ত ; অত'এব তার্দের স্বতগ্র সত্তা আছে 
এলে' কল্পনা ক'রে নেবার প্রয়োজন নেই । ক্যাবানিস নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক 
তথ্যবে ভিটি ক'বে মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়ার প্রক্য প্রতিপন্ন করলেন এবং 
হলবাকের পৃর্োল্লিখিত বইয়ে তা+ অম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী দশবনের 'ঙ্গীভূত হ'লো 
এ'তে ব্যাক্তমানধই উদারনৈতিক ৪ গণতান্ত্রিক সংস্থার মুল বলে? গণ্য হলো £ 
সমাজকে মঙ্রলময় মনে করা যেতে পার্বে শুধু তবে ও তখনই যদ্দি ও যখন 
“না” ব্যষ্টির মর্্ল সাধনে সহায়তা ক'রে £ স্বাদীনত মানুষের অচ্ছেগ্চ অধিকার ; 
কারণ ত'” ছাঁড়। তার উন্নতি সম্ভব নয় । মানুষ আসলে বুদ্ধির উপাসক; গাকে 
শিক্ষা দিতে পার্লে ও তার পথের সব বাধা দূর ক'রতে পারলে সে আপনা 
গেকেই নিজেকে এবং তাঁর সাথে সবাইকে এগিয়ে নিরে বাবে। 

এই হলে! মতবাদ হিসাবে উদ্ারনৈতিক্তার সবোৌত্বম পরিণতি। 
স্কটল্যাগুনিবানী প্যাট্রিক গেডসের আজীবন ও বাণীতে অনেকে এ' উদ্বার- 
নৈতিকতার নুষ্ঠ প্রকাশ কবুল করেচেন; সে জীবন ও বাণী ভারতবাসীর 
বিশেষ করে অনুধাবন করবার কারণ রয়েচে। সার্জনীনত। ছিল সে বাণীর 
প্রাণ। গেড.স কিন্তু শুধু হৃদয়ের অন্ুভবকে অবলম্বন ক'রে লে বাণী রচনা 
করেননি £ একাধারে শিল্প, সংগীত ও বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই তাঁর 
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জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিলো । জাতির উদ্যম, জাতির অস্তসত্তা থেকেই 
মানবের প্রাণের জাগরণ£ কিন্ধ সে শুধু সমগ্র মানবঙ্জাতির প্রাণের অল 
ও অংশরঁপে। ভগিণী নিবেদিতার নিকট চিঠিতে তিনি জাতিদের পারস্পরিক 
বিচ্ছিন্টতার কুফল 9 পারম্পরিক প্রভাবের স্থুফল ব্যক্ত করেন। আচার্য 
জগদীশচন্্র বন্ত সৃষ্টির অন্তরের এীক্যকে মৃলশুত্র রূপে ধরেই তার আবিষ্কার 
করেছিলেন; তাতেই আরুষ্ট হ'য়ে গেডস আচার্দেবের এক জীবনী লিখলেন । 
চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় ঘটলো তার বাণীতে ঃ তিমি দেখালেন যে মানুষ 
প্রতিপদেই নিজেকে অতিক্রম ক'রে যাচ্চে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, 
শিল্পের মাধামে সে প্রতিপলেই পুনজন্ম লাভ করচে। কোথাও এর অন্যথা 
ঘটচে দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন নাঃ সে কারণে ভারত পর্যস্ত 
এসে তিনি প্লেগ-বিধবস্ত শহরগুলির শোধন, নতুন শহর পরিকল্পনা কাজ 
৪ শিক্ষার্দানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নিজে তিনি ছিলেন জীববিদ্য'- 
বিশার?,_ জীববিদ্যা বিষয়ে বিবাট বই লিখেছিলেন । তবু তার মত ডিল 
এই যে বিজ্ঞানান্রশীলনই যথেষ্ট নয় £ বিজ্ঞান বাতে সমাজের মঙ্গল সাধনে 
নিয়োজিত হয় তাব জন্য বাস্তব দায়িত্ব নিতে হবে। ধর্মীয় আচার-বিচাব 
ঙনন মানতেন না।--কিন্ক একাধাবে সব পর্ম এবং নাস্তিকতা ও অজ্ঞের- 
বাদ থেকে সাংস্কৃতিক সম্পদ আহবণ কবেছিলেন। হিন্দুব শিবমুতিতে তিনি 
প্রতাক্ষ কবেছচিলেন সেই শক্তি বার দ্বাব! প্রকুতি অক্ষম, অযোগ্যকে অস্তিত্ব 
থেকে বাদ ধিষে চলেছে, ব্রন্গাতে তিনি বিশ্বের প্রাণশক্তি নিরীক্ষণ 
করেছিলেন। ইহুরদীধর্মে তিনি মহাজাগতিক ক্রিয়া, জীববিকাশ ও 
মাঁনবেতিহাসের মধ্যে এীক্যহ্ুত্র খুঁজে পেয়েছিলেন; শ্রীসে যে নয়জন শিল্প 
ও সংগীতের অধিষ্টাত্রী দেবীর কল্পনা করা হয়েছিল তাদেরে তিনি মানুষে 
বুদ্ধির 9 হৃদয়ের সর্বোচ্চ বিকাশের প্রতিধুতিরূপে গণা করেছিলেন। সার! 
বশ্বের চেতনাকে আপন কবে নিয়ে তিনি মানুষের অগ্রগতির নিশানা রচনা 
করলেন। হাই তি'ন প্রায়ই গায়টের এ'বাণীর পুনরুক্তি করতেন £ 
“আজীবটণ সবপাউ অসম্ভবকে সম্তব করতে চাইচে ও কৃতকার্ধও হচ্চে £* উনবিংশ 
শতাবীর উদারনৈতিক যুগে এই হ'লো মানুষের শক্তির সবোত্তম স্বীরুতি । 
_-এই প্রকৃত উদারনৈ তিকতা।। 

কিন্ত বাবহারবিধি হিসেবে তা” কীৰপ অসম্পূর্থতায় এসে ঠেকুলো তা পৃবে 


মানবতাবাদ ৯৫ 


আলোচন! করেচি। বন্তবাদী দর্শন সেখানে প্রতিহত হ'লে! । ইতিমধ্যে কান্ট 
অবিশিশ্র বৃদ্ধিবাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা লিখেছিলেন । তাতে তিনি এই 
বলেছিলেন যে বুদ্ধি নিছক যুক্তিতে পর্যবসিত নয়£ তার এক অতীন্ত্িয় সত্তা 
বয়েচে। তারই জোরে সে এই বিশ্বকে নৈতিক জগৎ ও বৈজ্ঞানিক জগৎ এ' ছু, 
ভাগে ভাগ করেচে। ভগবানকে তিনি আবাহন করলেন ন শুধু এ' জন্তে যে 
ভগবানকে আমর! জানি এ কথা বলৃতে গারলেন না, শুধু বিশ্বানকে স্থান দিলেন। 
এতেই ক্যাটাগরিক্যাল্‌ ইম্পারেটিত বা বিশ্বাসের সরাসরি অন্ুশাসনের উদ্ভব 
হ'লে! । 'তার অন্তশিহিত ভাববাদকে ফিক্ট্‌ ও হেগেল ফুটিয়ে তুললেন । হেগেল 
সমষ্টিস্ত।কে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত ক'রে দেখলেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ 
তাতে প্রেরণ! লাভ করলো । ইংলণ্ডে ষখন উদ্দারনৈতিকতা “সম্টির মঙ্গলে 
ব্যক্তির মল” এই মতবাদে রূপ নিয়েছিল, বার্ণাড বোসানকোয়েট তথন সমষ্টির 
সাথে হেগেল বণিত রাই্স্তাকে মিশিয়ে ধিলেন। তারপর আর উদার- 
নতিকতাব কোনে পদার্থ রইলো! না। গণতন্ত্রের পথও আপাতনিরুদ্ধ হ'য়ে 
গেলো! । তখনই এবং ছেগেলের মতবার্দকে অবলম্বন করেই বিপ্রবী সাম্যবাদের 
প্রবর্তন করলেন কাল মার্স । 


৯৬ মানবতা বাদ 


আইডিগ্রা ও বিয্লাজিটি 2 
মাক্সবাদ ও মানবতাবাদ 

এইবার আমরা আধু্নক যুগেগ শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সমন্তার সুখোমুখ' 
এসে পড়েচি। 

সে সমস্ত সামরিক সমস্য! নয়--এমন কি এক যুগের বা শতাব্দীর সমস্যাও 
নয়। আধুনিক যুগের সমস্যা বললুম এ' জন্তে যে আঁধুনিক যুগেই এ' প্রকট 
হয়েচে,--বহু যুগলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ সমাধান দাবী করেচে। 
এ' সমস্যা আইডির ও রিয়ালিটি_বাংলায় যাকে বণ বায় ধারণা ও বাস্তবাবস্থা 
এ, দুইয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ, ক্রিয় প্রতিক্রিয়া ও পৌর্বাপর্য নিয়ে। এখানেই 
আমাধের কাল মাক্সের যুগান্তকারী মতবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোকাবিল।। 

কাল” মানস বলেছিলেন, অর্থনৈতিক পারম্পর্য-_ তথা মানুষ জীবিকার অন্ে 
অন্তের সঙ্গে যে অর্থ নৈতিক সম্বন্ধে যেতে বাধ্য হয়, তাই তার সমষ্টিগত গতির 
শিয়ামক ; এবং যুগে যুগে সে সম্বন্ধের বিবর্তনের মধ্য ধিয়েই ইতিহাস গড়ে 
উঠেচে। এই অর্থে অর্থনৈতিক শক্তিই ইতিহাসের চালক হিসেবে কাজ্জ 
করচে। ইতিহাসেৰ এক পযায়ে মানুষ যে অর্থনৈতিক সংস্থাতে থাকে, 
কালক্রমে অর্থাৎ জীবিকাজনের পূঙন প্রয়োজন ও নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের 
সঙ্গে সঙ্গে তার অভ্যন্তরে বৈধম্য ত্েখ! দেয়, এবং তাকে আর টিকে গাকৃতে 
দেবেনা এমন বিপরীত অবস্থার--ইংরেজীতে যাকে থলে এপ্টি-খিসীস,__তার স্যি 
হয়। সে অবস্থার স্বীকাতর অভাবে বিপ্লব ঘটে এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষ 
শৃতন ও যুগোপযোগা অর্থ নৈতিক সপ্বন্ধে ও সংস্থাতে উপনীত হয়ে সিহ্থেসীস বা 
সমন্থর় লাভ করে। সঞ্গে স্তরে ইতিহাসও এক ধাপ এগিয়ে যায়। বল! 
বাহুলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই এই অর্থ নৈতিক ক্রিয়া ঘুচে, ও 
কালচক্রে ইতিহাসকে এগিরে নিয়ে যাচ্চে। পৃতন প্রয়োজন যথ। জনসংখ্যাবুদ্ি, 
শৃতন পদ্ধতি যথা যন্ত্রশিল্পলের উদ্ভাবন মান্ুধকে সামন্ত প্রথা থেকে ধনতন্ত্রে উত্তীণ 
করেচে। এইভাবে মানুষ আদিম সাম্যবাদ থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে 
সাম্যবাদ ব। কম্যুনিজমের ছুয়োরে দাড়িক়েচে। মাক্স যখন এ' কথা লিখেছিলেন 
তারপর অবশ্ত কম্যুনিজমের অনেকট! প্রতিষ্ঠ। ঘটেচে এবং সর্বজাগতিক ভিত্তিতে 
তার প্রতিষ্ঠার সম্তাবন। অবশিষ্ট জগতের সামনে চ্যালেঞ্জরূপে উদ্ভত রয়েচে | 


মানবতাবাদ ৯৭ 


হেগেল ফে, ভাববিবর্তনের কথা বলেছিলেন এবং ডায়লেকটিকৃস্‌ ব! ছন্- 
সমন্বয়ের ভিত্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মার্স তাকে বাস্তব তথা বস্তবাদী 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে স্বভাঁবস" গত অর্থাৎ উল্টে। থেকে সোজ। করে দিলেন,-- 
এছেন দাবীর অস্তিত্ব পূর্বে উল্লেখ করেচি। কিন্তু মানবজাতির অর্থনৈতিক 
বিবর্তনের রহস্য উদঘাটনে মার্সের যে এরঁতিহাসিক অবদান রয়েচে তার গুরুত্ব 
স্বীকার ক'রেও উপরোক্ত দাবী এখন কেউ কেউ অস্বীকার কব্চেন ছুই কারণে ॥ 
প্রথম কারণ তারা যা” দেখিয়েচেন তা এই যে ইতিহাস অর্থ নৈতিক বিবর্তন দ্বার? 
নিয়ন্থিত, এ কথা বললেই বস্তবাদের মর্ধাদ্বারক্ষ। হলোন। £ কারণ বস্তবাদের 
পরিধি আরও অনেক ব্যাপক, মানবজাতির ভাববিবর্তনও তার অস্তভু্ত। 
গতিশীল বস্ত হতেই আইডিধ। গণড়ে উঠেচে এবং যেহেতু ইতিহাস শুধু মানুষের 
জীবিকার্জনের কাহিনী নয়, তা” মানুষের সমগ্রভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামের 
কাহিনী, অতএব তার সব কিছু ভাবকল্পন। ইতিহাসের অস্তর্গত তে। বটেই__ 
তার উপর ইতিহাসের নিয়ামকবপে তাদেরও প্রকৃত স্থান রয়েচে। মাক্স ষে 
অর্থ নৈতিক পারম্পর্যের কথা বলেচেন তার উদ্ভব হয়েচে মানতযের জীবন সংগ্রামের 
এক বিশেষ পর্যায়ে £ মানুষ যেদিন শুধু ফল সংগ্রহ করে জীবন ধারণ ক”রতো 
সেদ্দিন সে কোনো অর্থ নৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল না। অনেকদিন পর যেদিন 
সে হালচাষ ক'রতে শিখলো সেদিন অন্য মানুষের সঙ্গে তার অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ 
প্রতিঠিত হলো বল! যেতে পারে! সে“ক্ষ। কথায়, অর্থ নৈতিক প্রয়োঞজজনে যে দিন 
সে অন্ত মানুষের সঙ্গে, সমবেত সত্তার অর্থাৎ সমাজের অঙ্গীভূত হ'লে, সেদিন 
মানুষের ইতিহাসে অর্থ নৈতিক পারম্পর্য দেখ। দিজো। কিন্তু ইতিহাসের শুরু 
তার অনেক আগে। তার নিয়ামক মানুষের জীবনের সামগ্রিক পারম্পর্ধ। সে 
কারণে বল! হয়েছে, ইতিহাস শুধু অর্থনৈতিক শক্তিতে চালিত নয়--একাধারে বস্ত 
ও বস্তু হ'তে উদ্ভূত আইডিয়া দ্বারা চাঁলিত এবং তাকেই বল' হয়েচে শ্রতিহাসিক 
নিয়মানুবত্তিতা_ ইংরেজীতে যাকে বলেছে হিঈরিক্যাল ডিটারমিনিঅম । 
ইতিহাসের বস্তবাদ্দী ব্যাখ্যাতে এই অতিহাসিক নিয়মান্থুবতিতাই পাওয়া 
যায় £ অর্থনৈতিক নিয়মান্ুবতিতা আসে অনুষঙ্গ রূপে । 

কিন্ত এমনও তো হতে পারে যে অর্থনৈতিক বিবর্তন বল্‌্তে মাক্স বেঁচে 
থাকার সংগ্রামকেই বোঝাতে চেয়েচেন। সেই আদিষুগে সমাজ হয়তো 
ছিল না, কিন্তু মাঁসুষ যেভাবে বীচবার চেষ্টা ক'রছিল তাতেই সমাজ গঠনের 
সম্তাব্যত। উপ্ত ছিল। কাজেই অর্থনৈতিক পারম্পর্ধের সম্ভাঁবনাও প্রথম 
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থেকেই বিরাজ করছিগ্ল। মার ষে গুধু অর্থনৈতিক বিকাশের কথা ভাবতেন 
না তার প্রমাণ এই যে তিনি বলতেন--“দার্শনিকের! ছুনিয়াটাকে বিভিন্ন- 
ভাবে শুধু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেচেন; কিন্তু আসল কথা হ'লে 
ছনিয়াকে বদলে দেওয়া ।” এ, বদলে দেওয়া ব'ণতে তিনি শুধু অর্থনৈতিক 
বদলানো বোঝাতে চাননি £ কারণ, সে বদলানো! অর্থনৈতিক ছন্দ-সমন্থয়ী 
নিয়ম ধরে চলবে এ' কথাই তিনি বলেছিলেন এবং সে বদলানোর দায়িত্ব 
দার্শনিকদের উপর চাপাবার কোনে! প্রশ্ন থাকতে পারে না। তিনি বলে- 
ছিলেন, “বহিপ্রকৃতির উপর ক্রিয়া দ্বারা তাতে পরিবত্ন ঘটিয়ে মানুষ 
নিপের প্রকৃতিতেও পরিবত ন ঘটিয়ে থাকে । কারণ, মানুষের নিজের প্রকৃতি 
বহিগ্রকৃতির অঙ্গ--বহিপ্রককৃতিত্বারা মানুষ ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাবিত।” এ কথ 
ধিনি বলেচেন তিনি নিশ্চয়ই জীবনকে নিছক অর্থনীতিরূপে দেখেননি । 
অবন্ত তিনি ইতিহাসকে অর্থনীতির ক্রিল্নাপ্রতিক্রিয়াতেই বিবতিত দেখে- 
ছিলেন; কিন্ত তার অর্থ এ' নয় যে ইতিহাসে শুধু অর্থনীতিরই ক্রিয়া 
চলেচে : আইডিক্নার কোনে। স্বাধীন স্থান নেই। ইতিহাসের অর্থনৈতিক 
বিবর্তন থেকেই আইডিয়ার জন্ম এবং সে আইডিয়ার ক্ষমতা বিরাট £ 
বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়কে সে ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমত! রাখে। বিপ্রবী উদ্ভোগ 
ত্বার| সে বাধা অপসারণ করতে হয়। কাজেই মাক্স ইতিহাসের মধ্য দিয়ে 
জীবনের বিকাশকে অযথ। অর্থনীতির গণ্ডীতে আবদ্ধ করে দেখেছিলেন, 
এ' অভিযোগ সত্য নয়। 

কিন্তু এ কথা তো সত্য যে মানস বলেছিলেন, জীবন অর্থনীতির 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত £ তার অর্থনৈতিক সত্ত। থেকেই আ'ইডিয়ার উদ্ভব। রিয়া- 
লিটি বল্‌তে মুখ্যত তিনি অর্থনৈতিক পারম্পর্বই বোঝাতে চেয়েছিলেন। 
এ" জন্ঠই বলা হয়, হেগেলের আইডিয়াভিত্তিক ডায়লেকটিককে তিনি 
রিয়ালিটির উপর বসিয়ে সোজ! করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের চিন্তার 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুধাবন করুলে দেখা যায়, মাক্স'বাদের জন্মের অর্থাৎ 
মার্স তার উপরোক্ত মতবাদ ব্যাখ্যা করার বহু পূর্বেই ভিকো বলেছিলেন 
ঘে আইডিম়্ার কার্ধকারিতা। উৎপাদ্নপদ্ধতি দিয়েই স্থির হয়। এ' জন্তেই 
ভিকোকে বিন! দ্বিধায় মাল্সপের পুর্বহুরী বল! যায় এবং বল! হ'য়ে থাকে। 
কিন্ত মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাস এ' কথারও সাক্ষ্য দেয় যে আইডিয়ার 
বিবর্তন নিয়ালিটিকে অবলম্বন ক'রে ঘটলেও তার স্বকীয় বিকাশধারা 
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রয়েচে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায়, মাল্স যে সমান্বতন্ত্র তথ! সাম্যবান্দের উদ্ভব 
তার যুগের নির্দেশ বলে বলেছিলেন, তেমনি সমাজতন্ত্রের কথা তার 
পূর্বতন মনীষীদেরও কেউ কেউ ব'লে গেছেন_-ব'লে গেছেন এমনি সময়ে 
যখন ধনতন্ত্র পুরোপুরি বিগ্যমান ছিল, তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির 
অভুর্দয়ের কোনো নিশানা তখনও জাগেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 
মার মতে ধনিকের! শ্রমিকদের কাজের অতিরিক্ত মূল্য আত্মসাৎ ক/রে 
মে একচেটিয়া! কায়েমী স্বার্থ স্থষ্টি করে--এ+ মত প্রতিপন্ন করেছিলেন এ্যাডাম 
স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডে। এবং তারের শিষ্যবুন্দের--সাম্যবার্ধী পরিপ্রেক্ষিতে 
ষ'দেরে বুজোঁয়া অর্থনীতিবিদ বলা হ'য়ে থাকে । কিন্তু এ মতের আদি 
সন্ধান করতে হ'লে যেতে হয় আরও আগে-লক সম্পত্তির হে সংজ্ঞ দিয়ে- 
ছিলেন তাতে £ তিনি বলেছিলেন, প্ররুতির অবদানের সঙ্গে মান্ষের শ্রম 
মিশেই সম্পত্তির সৃষ্টি হয়। অতএব দেখ! যাচ্চে, অ।ইডিয়ার বিকাশ ঘটেচে 
তার নিজন্ব ধারা অনুসরণ ক'রে-_মান্ুষের বুদ্ধিবুত্তির মাধ্যমে প্রাকৃতিক 
বিধিবিধানেব প্রকাশে; ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাধারার উপর তা' নির্ভরশীল 
নয়। কোনে। আইডিয়াকে ফিউডাল, বুর্জোয়া বা তেমনি কিছু আখ্যা 
দিয়ে কোনো বিশেষ শ্রেশীর সঙ্গে যুক্ত করাব কোনো সংগতি নেই। 
বিজ্ঞানের বিকাশ কখনও বিশেষ শ্রেণী আওতায় হয়নি। অবশ্ত তার 
অর্থ এ' নয় যে বিশেষ যুগেব ব' শ্রেণীর পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য নেই। তা, 
নিশ্চয়ই আছে এবং তার হিসেব রাখাঁও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্মত। কিন্তু 
আইডিয়ার উদ্ভব কোনে! বিশেষ শ্রেণীর পব নির্ভর করে নেই। তা 
ছাড়া মানুষের চিন্ত। অর্থাৎ চেতনা তার অন্তিত্ব দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
অ।স্চে এবং আদিযুগ থেকেই চেতনা ও অন্তিহ পাশাপাশি রয়েছে, 
হেগেলের এ মত মাক্স গ্রহণ করেছিলেন; এবং মে মত যদি সত্য হয় 
তবে আইডিগ্নাকে নিছক অর্থনৈতিক পারম্পর্যের উপর নির্ভরশীল বলার 
সংগতি পাকে না। আর যদি বলা হয় যে 16স্তা ও অস্তিত্ব আদিধুগ থেকে 
একসলে চ'লে আসেনি, জীববিকাঁশের একটা স্তরে এসে এমনটা ঘটেছে, 
তবে উংপাদ্দনপন্ধতি দ্বার চিন্ত। নিয়ন্ত্রিত হয়, এ যুক্তিও অচল হ'য়ে 
পড়ে-কারণ চিন্তার উদ্তভবকে তবে কালের বক্ষে অযথা সীমায়িত কর 
হয়।" মার্স হেগেলের ডায়লেকটিকৃকে অর্থনৈতিক পারস্পর্যের উপর বসিয়ে 
দেওয়াতে তা উল্টে! থেকে সোজ| হ'য়ে গেলে। এ দাবীর ফারা প্রতিবাদ 
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করেন, মানবীয় চিন্তা ও মানবীয় সত্তার চিরস্তন মিলনকেই তার! তাদের 
প্রতিবাদের ছ্িতীয় কারণরূপে নিধারিত করেচেন। 

তা ছাড়াও কথা আছে। রিয়ালিটি বল্তে মার্স যদি মানুষের শুধু 
অর্থনৈতিক সত্তা ন| বুঝিয়ে বেঁচে থাঁকবার সামগ্রিক সংগ্রাম ও তাতে 
উদ্ভৃত অভিজ্ঞতা বৃধাতে চেয়ে থাকেন, তা হ'লে হেগেলের ডায়লেকটিকৃম্‌ 
থেকে তার ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়াজিজমের বান্তবিক্ষ কোনো প্রভেদ আছে 
কিন সে বিষয়েও কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেচেন। এদের মতে 
মাঝ বুথাই তার মতবাদকে একটা স্বতন্ত্র মতবাদ ঝলে প্রতিপন্ন করবার 
চেষ্টা করেচেন। হেগেলেই মতে আইডিয়ার যে ডায়লেকটিকাল ক্রিয়া 
চলেচে তা মোটেও বস্তরনিরপেক্ষ নয়। প্রকৃতি ও ইতিহাসও সে বিবর্তনের 
অঙ্লীভূত £ সে সামগ্রিক বিবর্তন মানুষকে নিছক অধ্যাত্মচিস্তাপ্রবণতা 
থেকে মুকু ক'রে আদর্শ সামনে রেখে সক্রিয় ক'রে তুলেচে-ছুনিয়াকে নৃতন 
ক'রে গ'ড়বার আত্মবিশ্বাম তার মধ্যে জাগিয়ে তাকে পাথিব জীবনে পুরোপুরি 
যোগ দ্বিতে প্রশোর্িত করেচে। বস্তবাদ্ী দর্শন অনুসারে চেতন! 
জীবন থেকে উদ্ভুত এবং জীবনের উৎপত্তি বস্ততে নিহিত। তা” হলে 
এই গীড়াযর় যে জীববপে মানুষের বিকাশক্রমে চিস্ত। এবং মানুষের দৈহিক 
তথ সামাজিক অস্তিত্ব একই সঙ্গে চলে আস্চে। মানুষের সামাজিক 
বিকাশ ও ইতিহাস অবশ্যই তার সামগ্রিক বিকাশের অন্তভূক্ত। এখানে 
আইডিয়াপিজম ও মেটিরিয়ালিজমের--ভাববাদ ও বস্তবাদের মিলন ঘটেচে 
বল্লে অত্যুক্তি হয় না। বরং বল! চলে, নিছক আইডিয়ালিজম আধুনিক 


বিজ্ঞানের ধার। বরবাদ হয়ে যাওয়ার ফলে এর পর থেকে বস্তবাদ সম- 
সাময়িক ও ভবিষ্যৎ জগতের দর্শনরূপে স্থান গ্রহণ করলে । এ' জন্যই 


কেউ কেউ বলেন, হেগেল ও মাক্সের তথাকথিত বিরোধ সম্পূর্ণ কানম্ননিক-_ 
বাস্তবে তার কোনো ভিত্তি নেই। 

কিস্তু এ কথ! তো ভোলবার নয় হেগেল এক সর্বাত্মক ভাবসত্তা--ইংরাজীতে 
যাকে বলে এ্যাবসোলিউট আইডিয়া_থেকে এই জগতের উদ্ভব ধারণা করেছিলেন । 
অন্ধপক্ষে মানস” ষে ডায়লেকটিক বা হন্দসমন্বয়ের ধার! অবলম্বন ক'রে তার 
মতবাদ ব্যাখ্যা করলেন, তার উৎস ভাব নয়-_বন্ততে নিহিত। মাষ্পের আগে 
ফিউয়েরবাকই হেগেলের এ্যাবসোলিউট আইডিয়। পরিত্যাগ ক'রে আইঙিম্মাকে 
মানুষেরই স্ষ্টি বলে ঘোষণা করেন। এ্যাবসোলিউট আইডিয়া বলতে বুঝায় 
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মানুষের বুদ্ধির অতীত এক বিশ্বব্যাপী ভাবসত্। যার অস্তর থেকে জগতের 
সৃষ্টি হয়েচে-_-অবশেষে রাষ্ট্রে ও সমাজে যা রূপলাভ করেচে। এমনি ক'রেইতো 
হেগেল শেষ পর্যায়ে জার্মাণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম সততায় এসে ঠেকেছিলেন। 
কিন্তু ফিউয়েরবাকের সময়ে জড়পদার্থ থেকে প্রাণের উৎপত্তি নিধাঁরিত 
হয়েচে, জড় জগৎ থেকে চিন্তার উদ্ভব নির্ধারিত হ'য়ে অতিজাগতিক 
ভাবসত্তার কল্পনাকে অবাস্তব ক'রে দিয়েচে। যা* বাস্তব তাকেই যুক্তিসংগত 
ব'লে প্রতিপন্ন করা যায় (দি রিয়াল ইজর্যাশন্তাল )-_হেগেলের এই মতবাদদকেই 
ফিউয়েববাক জড়পদার্থ থেকে জগতের উৎপত্তির সমর্থনে নিয়োজিত করলেন । 
সমস্ত প্রকৃতিকে নিংড়ে মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব গণড়ে উঠচে এবং ভাব ভাবনার 
জন্ম সে অস্তিত্ব থেকে। কাজেই পমস্ত প্রকৃতির ক্ক্রিয়াপ্রক্তরিয়ার মধোই 
ভাবের উৎপত্তির কারণ নিহিত রয়েচে। এ উৎপত্তি মানুষের আত্মচিস্তা 
থেকে নয়-_সমগ্র বহিপ্রকৃতি নিয়ে যে চিন্তা তা, থেকে । তাহ'লে দেখা 
যাচ্চে, সমগ্র প্রকৃতির অস্তর থেকে মানুষ চিন্তা আহরণ করচে। মানুষই 
তা হ'লে চিস্তার নায়ক, চিস্তার উদগাতা। এবার মানবতাবাদ হ'লে বাস্তব, 
যুক্তিভিত্তিক। প্রাকৃতিকত্ববাদের উপর করলেন ফিউয়েরবাক তার প্রতিষ্টা । 
করলেন নৃতত্ব ও শরীরবিজ্ঞানেয় সাহায্য নিয়েঃ আধুনিককালে এ' ছুই 
বিজ্ঞান বিশ্ববিজ্ঞানের মর্ধাদ। লাভ করেচে, পদার্থবিজ্ঞানে যা হয়নি এদের 
আবিষারে তা হয়েচে-_মানুষ জান্চে পেরেচে যে তার প্রথম আবির্ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গেই সে চিস্তাশক্তি লাভ ক'রেছিল, চিন্তার সাহায্যে ধারণা-কল্নন' 
গড়ে তোলবার ক্ষমত। পেয়েছিল। তাইতে সে তার সহজাত নীতিবোধ৪ 
লাভ করেচে। নীতিবোধ ব্যতীত মানবতাবাদে কোঁনে। ষাথার্থ্য থাকেন! ; 
অথচ যদ্দি প্রমাণ কর! না যেতো যে মান্য তার সহজাত প্রকৃতি থেকেই 
নীতিবোধ লাভ করে, তবে ম্বীকার করতে হ'তো যে নে কোনে! 
অতিপ্রাককৃতিক শক্তি থেকেই তার নীতিবোধ লাভ করেচে। সেক্ষেত্রে 
মানবতাবাদের ভিত্তি ধ্বসে পড়তো £ কারণ, তবে আর দাবী কর! চলতো না 
যে মানবীয় সব কিছুর উৎপত্তি মানুষ থেকেই হয়েচে। বস্তত কোনট। ন্যায় 
কোনটা অগ্ঠায়, কোনটা পাপ কোনট। পুণ্য, এর নির্ধারণ এক হয়েচে ধর্মের-_নামে, 
অতিপ্রাক্কৃতিক শক্তিকল্পনার ভিত্তিতে । কিন্ত বস্তবাদী ভিত্তিতে এর নির্ধারণ 
করতে ন1 পারলে পর মানবতাবাদ অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। যে নির্ধারণ 
হয়েচে তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, সম্পূর্ণ একটি নীতিবাদে পূর্ণতালাভ করেনি । 


১০৭ মানবতা বাদ 


কিন্ত তার হুত্র পাওয়া গেছে এবং ফিউয়েরবাঁকই প্রথম সে সুত্র উদ্ভাবন 
করেছিলেন । মানুষ তার জীবসক্তা থেকেই নীতিধোধ লাভ করেচে- কোনো 
অতিপ্রাককৃতিক বা অতীন্ত্রির শক্তি থেকে নয়। তবে কি তার জীবসত্ত। 
গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তাশক্তি_-তথা নীতিবোধ গ'ড়ে উঠেছে? 
_তা নয় £ ফিউয়েরবাঁকের মতে চিন্তাতে সে প্রথম থেকেই স্বরাট, প্রথম 
থেকেই সব কিছুর মুজ্য নির্ধারণের ক্ষমতা লাঁভ করোছিল। প্রোটাগোরাসের 
মত এতদিনে বস্তবাদধ ভিন্তি লাভ করলো। মানুষ তার পঞ্চেজ্রিয় 
দ্বার! ঘা” সত্য ব'লে বুঝেছে তাই তার পক্ষে সত্য। শুধু তার পক্ষে সত্য নয় 
তাইই সত্য। কাঁজেই সেযা বুঝেছে তা নিছক তার নৃতাত্বিক বা চিন্তাশক্তির 
বিকাশের দ্যোতক নয়, তাঁর দৈহিক বা মানসিক বোধই সব কিছুর সত্যতা 
৪ বাস্তবতার 'প্রমাণ। অবশ্ঠ মানুষ বলতে একেলা! গানুষ বুঝায় না অন্য 
মানুষের সঙ্গে সগন্ধের মণ্য দিয়ে যে মানুষ গ'ড়ে উঠেচে তাকে বুঝায়। মানুষের 
বোধশক্তি গেকে আইডিয়ার জন্ম হয়, কিন্তু সে মান্তষ একল। মানুষ ন॥ £ সে 
সামাজিক মানুম-_-অগ্ঠ মানুষের সঙ্গে বার সর্বদা আদান প্রদ্ান চলচে। 

এখানে বোনা দরকার, মানুষ যে দৈছিক ব। মানবিক বোধ দ্বার সত্য 
নির্ধারণ করচে-সেযে তার জীবসত্তা থেকেই বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, নীতিবোঁধ, 
লাভ করেচে এর অন্তনিহিত প্রক্রিক্জাট কীঃ কোন কার্ধকারণে এ' সম্ভব 
হ'লো। সম্ভব হলো এভাবে যে মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বাচতে চেয়েছে, 
বাঁচবার জন্তে সংগ্রাম করেচে। সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সে বাচবার জন্তে 
যা” প্রয়োজন ব'লে বুঝেচে তাঁকে আয়ত্ত করার সংগ্রামই তার স্বরাজ্যের 
সংগ্রাম, তার বাচবার বাধা দূর করাই হলো স্বাধীনতা । তা” করতে গিয়ে 
সে বুঝেচে কী তার স্বাধীনতার পরিপস্থী আর কীতা' নয় ঃ তা+ বুঝেসে 
কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তাও জানতে পেরেচে। আর যেহেতু সে একাকী 
নয়_-অন্তের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধে বীধা, সেহেতু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই 
তাকে ভালোমন্দ, গ্তায়ান্তায়। পাপপুণ্য বিচার করতে হয়েচে ই সংকীর্ণ 
স্বাথবুদ্ধি তার বিচার বিকৃত বা একপেশে ক'রে দিতে পারেনি । অবশ্ঠ 
পরে তার সামাজিক সম্বন্ধেই জটিলতা এসে গেছে £ ন্তায়ান্তায়বোধ নিবিকার 
বা সন্দেহাতীত থাকেনি; পরিবর্তনশীল পরিবেশে ব্যক্তির সম্নে সমষ্টির 
সন্বন্ধই গভীর এঁতিহাঁসিক সমস্যা স্থষ্টি করেচে। ন্যায়ান্যা়বোধকে সমসাময়িক 
সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে নিদিষ্ট ও কার্যকরী রাখার জন্টেই ধর্মের অনুশাসন 


মানবতাবাদ ১০৩ 


প্রয়োজন হয়ে পড়লে £ নয়তে। তার উৎপত্তি মানুষের সহজাত সামাজিক 
বিচারবুদ্ধি থেকেই হয়েছিল। ৃ 

কিন্ত ফিউয়েরবাক যে অন্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের সন্বন্ধের কথা বলেছিলেন 
তাঁর প্রকার কী, কী তার ফলাফল, সে সম্বদ্ধের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে আত্ম- 
বিচার করে £ মার্ক এ প্রশ্ন তুলেছিলেন-_ মানুষ বল্‌তে যে কিছুট। অনিষ্ট, কিছুট। 
রহস্যময় সংগ্ঞ। বুঝায় তার ব্যাখ্যা দাবী করেছিলেন। তিনি বললেন, ফিউয্নেরবাক 
মানুষের যে সংজ্ঞ৷ দ্রিয়েছিলেন তাতে কার্ধত মানুষ বিচ্ছিন্ন বূপেই প্রকাশ পাচ্চে। 
তিনি বললেন, আসলে মানুষে" রূপ তা” নয়- সে সামাজিক পরিবেশের 
নিয়ন্ত্নাধীন এবং অর্থনৈত্তিক সংস্কাই সে পরিবেশ তৃষ্টি করচে! এইভাবে 
তিনি মানুষকে অর্থনৈতিক সমষ্টির নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে ফেললেন । ফিউয়েরবাক 
অর্থনৈতিক সমষ্টির প্রাধান্ত শ্বীকার করেননি, সেহেতু মাঁক্সস তার মতবাদের কঠোর 
সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন যে ফিউয়েরবাক ধর্মভিত্তিক প্রাণধর্মের 
পরিবর্তে মন্ুষ্যভিন্তিক প্রাণধর্ম প্রতিষ্ট] করেচেন বটে, কিন্তু প্রাণধর্ম তো 
আলাদ! আলাঁদ। মানুষের ব্যাপার নয়--তা' তাদের সামাজিক সম্বন্ধের সমবায়ে 
গঠিত বস্ত মাত্র। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেচেন, সমাজ তো! ব্যক্তির 
সমবায়ে গঠিত £ তা” আগে থেকে নির্ধারিত ও গঠিত হয়ে থাকেনি। 
মানুষই সমাজ গঠন করেচে; বিশেষ সমাজে মানুষের যে পারস্পরিক স্বন্ধ 
নির্নাত হয়েছে, মানুষ তা" ব্লাতেও পারে । মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম দ্বারাই 
তো! তার সামাজিক অস্তিত্ব নিণণীত হয়। 


মার্ক যে অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণের কণা বলেছিলেন তাই যদি চরম হয়, সমাজ 
বদ্দি তারই অধীন হয় এবং ব্যক্তিসত্তাও যদি নিরূপিত হয় তারই দ্বারা, তবে 
তো দেখা যাচ্চে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির বদলে মানুষ এক মানবীয় শক্তি 
দ্বারাই আষ্টেপৃঠে বাধা রয়েচে £ তা হ'লে সে নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ 
ক'রে কী করে? অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্বদ্ধেও প্রশ্ন উঠেচে এই যে, তা? 
এসেচে অনেক পরে, মাচ্থযের বাচবার চেষ্টা শুরু ভয়েচে প্রথম থেকেই এবং 
তখন থেকেই সে নিজের বুদ্িবৃত্তির দ্বারা নিজের জীবন গড়ে আস্চে। এ 
প্রশ্নের আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেচি। এখন শুধু এ কথা মেনে 
নেওয়া! যেতে পারে যে মানুষ কালক্রমে সামাজিক অবস্থার অধীন হয়ে পড়েচে। 
কিন্তু তা”ও যদি হয়ে থাকে তবে সেতো! সমাজের বিবর্তনের অধীন £ 
বিপ্রবাত্মক চিন্তা ও কর্ম দ্বারা সমাজকে পুনর্গঠিত করার রাস্তা*সে কেমন করে 


১৩০৪ মানবতাবাদ 


পায়? মাঝ বলেছিণেন, মান্য যখন নিজের জীবিকার গন্য উৎপান করার 
স্তরে এসে পৌছুলোঃ তখনই অন্ত জীব থেকে তার সত্তা পৃথক হ'য়ে গেলো। 
কিন্ত তার আগেই কি সে নিজের চিন্তাশক্তির দ্বারা অন্ত জীব থেকে পৃথক 
হরনি? চিন্তাপ্ধারাই কি সে বেঁচে থাকবার উপায় উদ্ভাবন ক'রেনি? তার 
মন্তি্ষ অবনত জড় পদার্থের দ্বারাই গঠিত £ বোধ ও অন্ুভূতিকেও নিছক 
শরীর বিজ্ঞানের ক্রিয়া বল! যেতে পারে । কিন্তু যখন নে চিস্ত। করতে আরম্ত 
করে, তখন বুঝতে হবে তার মন সক্রিয় হয়েচে। কিন্তু মন কি তার প্রথম 
থেকেই সক্রিয় ছিল না? মার্স বলেছেন, মানুষের আইডিয়া, চিন্তা, ধারণা 
সব কিছুর সম্বন্ধ রয়েচে তার *হা বা শারীরিক ক্রিয়ার সঙ্গে ঃ শারীরিক 
প্রক্রিগ্না থেকেই তাদের উদ্ভব। সম্বন্ধ রয়েচে সন্দেহ নেই, কিন্ত চিন্তা থেকেও 
কিঅনেক শারীরিক ক্রিয়ার উদ্ভব নয়? সাধারণভাবে দেখতে গেলে এ, 
অবশ্টী সতা ঘে মাচষের পরিবেশ থেকে মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া জাগে তাতে 
তার চিস্তার উদ্ভব হয়| কিন্তু সে চিস্ত। গাছ থেকে ফল পড়ার মতো! তার 
শারীরিক ক্রিয়ার ফল নয়; তাঁর নিজন্ব সত্তা, স্বকীয়তা ও ক্রিয়া রয়েছে । 
কাজেই এ কথ! সত্য নয় যে মানুষের চেতন] তার দৈহিক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত । 
বরৎ সত্য এই যে তা' উদ্ভুত তার সমস্ত অস্তিত্ব হ'তে এবং মাঝ্ও পরে 
তাই ব'লে গেছেন। বৈজ্ঞানিক বস্তবার্দের তাই মুল কথ1। চেতনার জন্ম 


জড় পদার্থের সমবায়ে: দেহের অস্তিত্ব থেকে তার উদ্ভব ঃ দেহের ক্রিয়া 
দ্বারা তা? নিরূপিত নয়। 


এই চেতনার ধারা বেয়ে মানুষ অগ্রসর হয়েছে, বুদ্ধির সাহায্যে চিন্তা দ্বারা 
নিজের ভাল মন্দ নির্ধারণ করেচে। মাক্স এইক্ষণে হেগেলের ডারলেকটিককে 
নিয়ে এলেন £ অর্থনৈতিক দ্বন্দসমন্বয়ের মাধ্যমে সমার্জবিবর্তনের সংজ্ঞা 
উপস্থাপিত করলেন। তার মধ্যে প্রশ্ন উঠলে ছুটে; (১) সমাজের 
অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে মানুষ কীভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে: তার 
আত্মন্ষ্টি কিভাবে কতট! অবশিষ্ট থাকে? (২) মার্স কোনো স্থায়ী নৈতিক 
মুল্যমান স্বীকার করলেন নাঃ মুল্যমানকেও সমাজবিবর্তনের অধীন ক'রে 
দেখলেন। স্থায়ী মুল্যমান না থাকলে মানুষের আত্মস্থষ্টি তথ! মানবতাবাদ 


কী অবলম্বন ক'রে দাড়িয়ে খাকবে? ভালোমন্দ, স্ায়ান্তায়, পাপপুণ্যের নির্দিষ্ট 
সংজ্ঞা কি তবে কিছুই থাকবে না? তবে কি সামাজিক প্রয়োজনমতো 
মানুষ সে সংজ্ঞ|! বদলিয়ে চলবে? মার্সবাণের প্রসঙ্গে আমাদের এ” ছু' প্রশ্নের 
অবাব দিতে হবে। 


মানবতাবাদ ১০৫ 


মানস বলেছিলেন, ভেবে চিন্তে পরিকল্পনা ক'রে বিপ্লব অর্থাৎ সমাজসংস্থার 
আমুল পরিবর্তন আন! যায় না; বিপ্লব আসে এ্রতিহাসিক প্রয়োজনে অর্থাৎ 
তা কার্ধকারণে পুর্বনির্ধারিত। তবে তাতে মানুষের কা ভূমিকা? আর 
মান্থষের মন যে দৈহিক ও মানসিক বোধ এবং অন্ভূতির সাহায্যে সত্য নির্ণয় 
করে ব'লে বল! হচ্ছিল, সে নির্ণয়ও তে শুদ্ধ নির্ণয় হতে পারে নাঃ কারণ 
ঘে বিষয় সম্বন্ধে সত্য নির্ণীত হচ্চে তার সঙ্গে মানুষের অঙ্গাল্সিগত্ত সম্বন্ধ 
রয়েচে সেখানে নিলিপ্ত নিরাসক্ত থেকে সত্য নির্ণয় তো তার পক্ষে সম্ভব 
নয়। কাজেই দেখ! যাচ্চে যে মানুষের মনে যে সত্য ধর! দিচ্চে তা”, যাকে 
বলে গ্যাবসোলিউট ব। অন্যনিরপেক্ষ সত্য তা” নয়-_যে বিষয়ে মাম্ষ 
সত্যসন্ধান করচে তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ,_-অর্থাৎ তার স্ম্পর্কে সে যে 
পরিস্থিতিতে রয়েচে তা” দ্বারা সত্য যে রূপে প্রতিভাত হচ্চে তাই তার মনের 
নিকট ধরা দ্িচ্চে। তাই সত্যমাত্রই আপেক্ষিক । আইনষ্টাইনের থিয়োরী 
অব রিলেটিভিটা থেকে জানা গেলো যে অন্তনিরপেক্ষ স্থান বা! কাল ব'লে 
কিছু নেই: স্থান ও কাল ঘটনা দ্বার। নিরূপিত-_বস্তর পারস্পরিক সম্বন্ধ 
দ্বারা নিধ্পরিত। কাজেই সত্য নির্ণয়ে মনের সক্রিয় ভূমিকা কী এবং 
নির্ণীত সত্য হ'তে আহত জ্ঞান কার্যকরী করাতে মানুষের মনের কতটা 
ক্ষমতা রয়েছে, বিপ্লবী মাঝ্সবা্ অনুশীলনে তারও নির্ধারণ প্রয়োজন £ 
কারণ, ত| ছাড়া জানা যাবে ন। বিপ্রবে মানুষের কী ভাবে কতটা হাত 
রয়েচে। এ" প্রসঙ্গে এও মনে রাখ। দরকার যে অষ্টার্শ শতাব্বী পর্যস্ত 
মন্তষ্যপ্রকৃতির সংজ্ঞা ছিল এই যে তা গ্ঃকৃতির স্থায়ী অঙ্ত ও অংশ-- 
প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত এবং সে নিয়ম অন্ুসারেই তার বুদ্ধি, চিন্তা, 
বোধ ও অনুভূতির উদ্ভব। ডারউইন বখন বললেন যে স্থষ্টির আদি থেকেই 
মানুধ স্বতন্ত্র সংজ্ঞারূপে বিদ্যমান ছিল এমন নয়--জীবের বিকাশক্রমে তার 
উদ্ভব হয়েচে, তখন তার প্রকৃতি তথা বুদ্ধি, চিন্তা, বোধ ও অনুভূতির বিকাশের 
ইতিহাসকেও বিবর্তনবাদের সঙ্গে স্ুুসম্জম করার প্রয়োজন দেখা 
দিলেো। মাক্স কিন্ধ মানুষের সমষ্টিসন্তাতে বিবতনবাদ্কে আমল দিলেন 
নাঃ বিপ্লবের মাধ্যমে মানবসমাজের বিবতর্নের সংজ্ঞাকেই ছন্দসমন্বয়ের 
প্রয়োজনে বজায় রাখলেন। অষ্টাদশ শতার্ধীর প্ররুতিভিত্তিক বস্তবাদ এবং 
ফি উয়েরবাকের মনুষ্যভিত্তিক বস্তবাদ উভয়ই তাঁর নিকট অগ্রাহা হ'লো। 

কিন্তু ফিউয়েরবাক মানুষকে যেভাবে দেখেছিলেন তা+*না হয় ুর্বোধ্য 


১০৬ মানবতাবাদ 


ছিল, মানুষের সঠিক সংন্ত। নিরূপণ তিনি করেননি, তাকে এক ও অদ্ধিতীয় 
ব'লেধরে নির়েচেন, তার চেতনা তার অস্তিত্ব দ্বার গঠিত বলেছিলেন 
অথচ সে অস্তিত্ব কী নিয়মে ক্রিয়া করে তার ব্যাখ্যা করেননি; তবে 
মাকসওতো। মাণ্তষের ক্রমবিকাশ ছিসাবে আনেননি_অন্ত মানুষের সঙ্গে 
তার সামাজিক সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠবার পূর্বে তার প্রকৃতি কীভাবে ক্রিয়া 
করেছে তার সন্ধান নেননি, সে প্ররুতিই বে তাকে অন্ঠের সঙ্গে সামাজিক 
সন্বন্ধ মানতে প্রবুন্ত করে থাকতে পারে তা ভেবে দেখেননি, হয় তো। 
মান্তষের প্রকৃতি শ্ুপুই পরিবত নণীল নয়__ভার মধ্যে স্থায়ী পদার্থও রয়েছে ঃ 
মান্য একই সঙ্গে মানসিক « শারীরিক ক্রিরার সাহাব্যে নিজের অস্তিত্ব 
গ'ডে তুলেচে-এক থেকে অন্ত হয়েচে এমন নয়_-তবে অবপ্তই মানতে হবে 
যেমন জড়পদার্থে গঠিত জীবদেহেই ক্রিয়া কবছে, অতএব "ত| সর্বাগ্রে অড- 
পদার্েই অস্টিহ্ব লাভ করেছে £ মাক্স মানুষেব সামাজিক ইতিহাস গণ্ড়ে 
উঠবার আগে তাব মনেব প্রক্রিয়া কী ছিল তার বিশ্লেষণ করেননি-- 
সেছেতু তিনি বাস্তববাদকে নেভাবে দেখেছেন তা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ; তিনি 
কোনে! স্থায়ী নৈতিক শুলামান আছে ব'লে স্বীকার করেননি অথচ তা* ন! 
স্বীকার কবলে তাৰ নীতিবক্ষার অন্ত অতিপ্রারৃতিক শক্তির অস্তিত্ব মানতে 
চয়_নতুবা নৈতিক মুলাবোধেব অস্তিত্বই অস্বীকার করতে হব এবং মান্স 
তাই কবেছিলেন, অথচ কার্ষক্ষেত্রে তার মতবাদেও ধর্মম্থলভ গৌঁড়ামর ছাপ 
পড়েচে-মাঝসবাধপ্রসঙ্গে আমাদের এ সব প্রশ্নেব মোকাবিল! করার প্রয়োজন 
হ'লো। প্রয়োজন হ'লে! এ কারণে যে মানবতাবাদকে মাক্সবাদ কোন্‌ 
দিক দিয়ে পুষ্ট করেচে বা না ক'রেচে তা আলোচন। প্রসঙ্গে এ সব প্রশ্ন 
বিচারের প্রয়োজন রয়েচে। তা" কবতে হ'লে মাঝ্সবাদের গোড়ার কথাটাঁও 
একটু আলোচন1 ক'বে দেখতে হয। 

বিশেষ ক'রে তীর্দের কথা যাঁরা মাকার্বাদের মূল থিয়োরীর বৈজ্ঞানিক 
সতাত1 সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেচেন_-বলেচেন যে, অর্থ নৈতিক কার্ধকারণ 
সন্ন্ধীয় যে ব্যাখ্যা সে মতবাদের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তার মধ্যেও 
এমন কিছু নূতন যুগাস্তকারী ব্যাপার নেই যাতে মানুষকে বিরাট স্থস্টির বা 
ধবংসের ক্ষমতা দ্রিতে পারে । সেকথা ষদ্দি সত্যও হয় তবু মাক্সবাদ কী ক'রে 
বিরাট বৈপ্লবিক ভূমিকা লাভ করলে এবং ছুনিয়াজোড়া এক বিরাট 
আন্দোলনের প্রেরণা সৃষ্টি করলো তা” বুঝতে হবে এবং তাঁতে মানবতাবাদকে 


মানবতাবাদ ১০৭ 


এগিয়ে নিয়ে গেলে! অথব। গেলোন। তার সন্ধান নিতে হবে । এ কথ! অবশ্ঠ 
সত্য যে মাক্সবাৰ মাটি ফু'ড়ে বেরোয়নি-_ পূর্বতন দর্শন, বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক 
মতবাদ এবং অথনৈতিক মতবাঁদকে অবলম্বন ক'রেই গ'ড়ে উঠেচে। মাক্সও অন্য 
কোনে! রকম দাবী করেননি । কিন্তু তিনি বলেচেন যে ইতিহাসের গতিপথে 
যে শ্রেণী যখন সামনে আসে তখনই তার প্রয়োজনীয় মতবাদের উদ্ভব ঘটে, 
অতএব আইডিয়। বা মতবাদের উদ্ভবকে অর্থনৈতিক বিবর্তনের অনুসারী 
বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বজূপ বল! যায়, প্রোলিটেরিয়েট বা! আ্বৃহারা শ্রেণীর 
উচ্দবের সঙ্গে সঙ্গে এবং তারই প্রয়োজনে কম্যুনিজম বা সাম্যবার্দের আবির্ভাব 
ঘটেচে। এরই উত্তবে বলা হু'য়েচে, আইডিয়ী হিসাবে সাম্যবাদ অথবা 
সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেচে সর্বহারাশ্রেণীর আবির্ভাবের বহু পুরো £ বস্ধতঃ এর 
পুরে ধারা সমাজতম্্কে আদর্শৰপে উপস্থাপিত করেছিলেন মার্সও তীঁব 
সহকর্মী এক্েলস তাদেরে বিদ্ূপ করেছিলেন এই বলে যে, তাঁরা উটোপিয়ান বা 
আকাশচারী-সমাজতন্ত্রী--সবহারাশ্রেণীর জন্ম না হতেই তাঁরা নিজেদের 
মস্তিষ্ক থেকে সমাজতন্ত্রবাঁদ পয়দা করেচেন। কিন্তু এতেই কি প্রমাণ হলো না 
বে আইডিয়ার বিবতন অর্থনৈতিক বিবত'নের অপেক্ষা রাখেনা? তা ছাডা 
মার্স ষে ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন অর্থাৎ বলেছিলেন যে মানুষের 
সামাজিক, বাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস তার অর্থনৈতিক বিবন্নের 
আকারে ও পবিপ্রেক্ষিতে বপ লা” করে, সে কথাও নৃতন নয়,ইতিহাস সম্বন্ধে 
পুবর্তন কল্পনা থেকেই মাক যুক্তিসংগ তভাবে তার মত গড়ে তুলেছিলেন। 
অবশ্ত সে মতও বিচারসাপেক্ষ | 

ভিকো! বলেছিলেন, মান্তষ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিজে স্থষ্টি 
কঃরে চলে। সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেচি | হার্ডার ঘে বলেছিলেন যে মানুষ 
মুখে ভাষা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য প্রাণী থেকে পুথক পর্যায়ে উন্নীত 
হয়েছিল, সে কথাও বলেচি। হেগেল আইডিয়ার দ্বন্দসমন্বয়ী ধার] বেয়ে 
মানুষের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করেছিলেন। তারপরই এলো আইডিয়ার মুলে 
বাস্তবের ক্রিয়ার স্বীকৃতিঃ গৃইজো ও অন্যান্য ফরাসী এঁতিহাসিকের 
মানুষে মানুষে যে সামাজিক সম্বন্ধ রয়েচে তা” বিশ্লেষণ করে দেখালেন ঘে 
সম্পত্তির মালিকানা কোন শ্রেণীতে বর্তাচ্চে এবং অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তার 
কী সম্পর্ক, তা' দ্বারাই সামাজিক ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হচ্চে এবং তারই মধ্যে 
রাষ্টিক বিপ্লবের বী্জও উপ্ত রয়েচে। তারা বলেছিলেন, যে শ্রেণী সমাজে 
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আধিপত্য কর্‌চে তার মতই জনমত ব'লে চ'লে যায়। অর্থ নৈতিক কার্যকারণের 
যধ্যে সমাজ বিবর্তনের মুল্য নির্ধারণে মিচেলেতের অবদান বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

সপ্তদশ শতাববীর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের চিস্তানাঁয়কগণ 
সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা] এবং তার ফলে শ্রমিকশ্রেণী যেভাবে শোষিত 
হচ্চে তার বিরুদ্ধে গজে উঠেছিলেন । তারা বলেছিলেন, জম্পত্তি জনসাধারণের 
মালিকানাতে না এলে পর স্বাধীনতা, সাম্য বা ন্যায়বিচার কিছুতেই প্রতিষ্টা 
সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত মালিকান! সমাজে যে স্বার্থবুদ্ধি ও অসাম্য স্থষ্টি করেচে, 
পশে। তার ক্ষুরধার বিশ্লেষণ ক*দছিলেন। তার! সব এ' করেছিলেন ফরাসী 
বিগববাদের আওতায় £ মাক্সও এঙ্সেলসের সাম্যবাদী ইন্তাহারের বহু পূর্বে। 
মার্স যাকে আকাশচারী-সমাজতন্ত্রবাদ বলেছিলেন, মান্ুষেব নৈতিক স্বুবুদ্ধি 
থেকেই তার উদ্ভব হয়েছিল। ফবাসী বিপ্লবেরও বহুষুগ পূর্বে টমাস মোর ও 
অন্যান্য অনেকে সমাজতন্ত্ববাদ প্রচার ক'রে গিছলেন। ম্যাবলি ও মোরেলি 
ছিলেন পার্রী £ ম্যাবলি বলেছিলেন, ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার মানেই 
সামাজিক বৈষম্য স্থষ্টি কর! এবং একদিকে ধন ও অন্যদিকে দারিদ্র্য যত ক্ষিছু 
অনর্থের মূল সেসব ডেকে আনা, মানুষেব পশ্তত্বে পরিণতিপ্রাপ্তি, সামাজিক 
আচরণে ছুর্নীতির উৎপত্তি এবং পবিণামে যুদ্ধ। মোরেলিব মত ছিল এই যে মাঘ 
আদতে খারাপ নয়, সম্পন্তিব ব্যপ্তিগত মালিকান। যে সামাজিক পরিবেশের স্ষ্টি 
করেচে তাই মানুষকে খাবাঁপ করেচে £ ব্যক্তিগত মালিকান। তুলে দেওয়! মাত্র 
সমাজে স্বাধীনত।, ন্যায়বিচাব ও স্থনীতির প্রতিষ্ঠা হ'তে পারবে । এদেরই সুত্র 
ধ'রে ব্যাবুফ বিপ্লবের নীতি ব্যাখা। করলেন; লুই রাস্কি বললেন, সমাজের সমবেত 
সন্তার কার্যকরী শ্রক্তিৰপে একচ্ছত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা দরকাব। এই মতে 
ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দোন্ত নিয়ে সবহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার 
পৃরাীভাষ। রব্লাঞ্কি অবশ্ত নৈতিক বা সামাজিক কোনে তোয়াকা রাখেননি £ 
গোজাস্ুজি ও বিশদবপে সশক্ত্র বিপ্লবেব কার্ষহূচী বাংলে দিয়েছিলেন । মার্সেরও 
পুবে তিনি সাম্যবাদী বিপ্লবের সক্রিয় রূপ নির্ধারণ করেচেন। 

এইভাবে সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী মতবাদ বিস্তার লাভ করছিশ্ন। ভিক্টব 
হুগো প্রভৃতি লেখকগণ এর প্রচারে সাহায্য করলেন--এমন কি ক্যাথোলিকদের 
মধ্যে ধারা উদ্বারনৈতিক ছিলেন তর শ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্বাদ নাম দিয়ে সমাজতন্ত্- 
বাদকে গ্রহণ ও প্রচার করতে লাগলেন। অতঃপর এযারি গ্ভ সেইণ্ট সাইমন 
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সমাজতন্ত্রবাদকে বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের সঙ্গে সুসঙ্থন্ধ রূপ দান করেন। 
তার সময়ে যন্ত্রশিল্পের যুগ প্রবতিত হয়েচে, তিনি তাঁর অর্থনৈতিক 
মুল বিশ্লেষণ ক'রে তার অস্তনিহিত সম্ভাবনা ও গ্রতিহাসিক গুরুত্ব উদঘাটন 
করলেন। তাঁর মত ইতিহাসের এক নুতন অধ্যায়ের-তথা সর্বহারাশ্রেণীর 
বিলোপ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্চনারূপে প্রতিভাত হলো । এমন কি, 
ঘর্শনবিগ্যাতেও তার প্রভাব পড়লো £ অগ্ট কোমৎ যে পজিটিভিজম অর্থাৎ 
বৈজ্ঞানিকরূপে যা” নিশ্চিত-_তাঁকে ভিত্তি ক'রে জী বনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন, 
তার মুলেও সেইণ্ট সাইমনের একধারে বিজ্ঞানসম্মত ও এ্রতিহাসিক দৃষ্টিতনীর 
সঙ্গে সুসমঞ্জস মতের প্রভাব ছিল ব'লে বল৷ হয়েচে। অর্থনৈতিক কার্যকারণে 
মানুষের সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রণ এভাবে উদঘাটিত হলো ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
নিশানা রেখে গেলে! । 

এইভাবে দেখা যাচ্চে, আইডিয়ারই ক্রমবিকাশে গণতন্্ব সমাজতস্ত্রে পরিণতি 
যা্জ1! করলে £ সে পরিণতি বাস্তবক্ষেত্রে দ্বন্দ বা তার সমন্বয়ের অপেক্ষা রাখেনি । 
সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রের এান্টি-খিসীস অর্থাৎ বিপরীত নয়-_-তার পূর্ণতা মাত্র । গণতন্ত্র 
থেকে সমজতগ্ৰে অগ্রগতি হরেছে গতিপথে-্বন্দসমনযয়ে নয়। মা্কস্‌ একেই 
বলেছিলেন আকাশচারী-সমাজতন্্র- বলেছিলেন এ” যুক্তিতে যে, সর্বহারাশ্রেণীর 
প্রয়োজনে পুর্ণ যে সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের উদ্ভব হবে তার আবির্ভাবের 
পূর্বেই সমাজতন্ত্রের উপরোক্ত কল্পনা জেগেছিল। কিন্তু মাক্স যে সময়ে সর্বহার1- 
শ্রেণীর প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন তখনওতে সে শ্রেণীর আবির্ভাব ' ঘটেনি । 
না ঘটুক, তিনি ভায়লিকটিকের সাহায্যে সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । তা” হ'লে তখন তো! তিনি তা” করতে 
পেরেছিলেন আইডিয়ারই মাধ্যমে £ কারণ, তখন তিনি সমাজতন্ত্রের অত্যু়্ 
দেখতে পেয়েছিলেন আইডিয়ারই ক্ষেত্রে--ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের 
নৈতিক বিদ্রোহে । এক্েলস বলেছিলেন, “জনগণের নৈতিক চেতনাতে যে 
অর্থনৈতিক প্রথ! অন্তায় বঃলে ধার্য হয়েছে, তার মৃত্যু হ'য়ে গেছে বলা চলে ।* 
কিন্ত সে তে! হ/য়েচে আইডিয়ারই ক্ষেত্রে £ নৈতিক চেতন! তো অর্থ নৈতিক 
বস্ত নর । ম্বাধীনতার জন্তে মানুষের চিরন্তন সংগ্রাম থেকে এ চেতনার জন্ম £ 
মার্সও প্রথমে একেই কবুল কণরেচেন। | 

কাজেই বলা হ,য়েচে যে মার্স ধাদ্েরে আকাশচারী-সমাজতন্ত্রী ব'লে বিদ্রুপ 
ক'রেচেন তা'রা গভীর মনন ও নৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা 
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ক'র্‌তে চেয়েছিলেন যে সমাজতন্ত্র ব্যতীত গণতন্ত্র পূর্ণ এবং সত্য হ'তে পারেন! । 
সে উদ্দেশে বিপ্রবের এমন কি সশন্্ বিপ্লবের নিশানাও তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ দিয়েছিলেন। সে বিপ্লব ঘ্টাবার দায়িত্ব ও অধিকার তারা 
মান্তুষেতেই অর্পন করেছিলেন £ তার জন্তে কোনো অতি প্রাকৃতিক বা 
অতিমানবীয় শক্তির অপেক্ষা রাখেন নি। তাদের সে বিরাট কৃতিত্বকে 
মার্কা যথেষ্ট মর্ধাদ। দেন্নি ব'লে সমলোচন। হ'য়েচে। অবশ্থ এ কথা ঠিক 
যে মাল্সের ডায়লেকটিকস্‌ শুধু আইভিয়াতে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি শুধু মানুষের ইচ্ছ! বা শক্তির উপর নির্ভর করেননি । তিনি 
বলেছিলেন যে, উৎপাদনের প্রচলিত পদ্ধতি অকেজো হয়ে যাওয়াতে এবং তারই 
অন্তর থেকে নৃতন পদ্ধতির উদ্ভব হওয়াতে, নৃতন পদ্ধতরই প্রয়োজনে পূর্ণ 
সমাজতদ্ব বা স।ম্যবাদের অন্্যু্থান হ'বে। উৎপার্দন পদ্ধতির পৃর্বান্ ক্রমিক 
ইতিচাঁস বিশ্লেষণ ক'রে তবে এ' সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন বলেই তিনি একে 
ডারলেকৃটিকাল বস্তবাদ অনুসারী সিদ্ধান্ত ব'লে অভিহিত ক'রে গেছেন। এরও 
সমালোচন। হ'য়েচে এই ব'লে ষে মানস তবে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির স্থলে এক 
পাণিব শক্তির প্রতিষ্ঠা মাত্র ক'রে গেছেন £ মানুষ কিন্ত আগে যেমন লোকাতীত 
নিয়তিতে বাধা ছিল এখন তেমন লৌকিক নিক্পতিতে বাঁধা পড় লো-__-নিজের 
ভাগ নিজে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পূর্বে সে যেমন পায়নি তেম্নি এখনও পেলোন]। 
অথচ ফিউয়েরবাক ও তার জার্মান শিষ্েরা যখন বল্লেন যে মানুষ তার 
সহজ প্রককৃতিজাত বুদ্ধি ও যুক্তি অনুযায়ী সমাজ গণ্ড়ে তুল্বে, তখন মার্স 
তাদের তীব্র সমালোচনা! ক'বেছিলেন এই ব'লে বে, তারা যে মানুষের কথ বল্‌্চেন 
সে এক ধোয়াটে বস্ত--সেযেকী ভাবে কোন্‌ নিয়মান্ুদাবে সমাজ গঠন কর্বে 
তার কোনো ঠিকঠিকানা৷ নেই। ফরাসী দেশের তথাকথিত আকাশচারী- 
সমাজ্তন্ত্রীর। কিন্ত স্বনিরিষ্টভাবে বলেছিলেন যে মানুষকে বিপ্রবাত্বক পদ্ধতিতে 
ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে হবে। 
ফিউয়েরবাকও হেগেলের হ্ত্র অন্থুসরণ ক'রে বলেছিলেন যে সমাজ এমনি 
স্ুলংবন্ধ সংস্থা! যে তার অভ্যন্তরে মাগ্ুষ যদি নিজের মক্রল অনুলরণ করে, 
তবে তা"ই সমাজের মন্লের সাথে মিশে গিয়ে সমন্বয় সৃষ্টি ক'রে থাকে; এবং 
সমাজসমন্বয় হ'লেই বুঝতে হবে, সার্বজনীন সমন্বয় ও বিগ্কমান রয়েচে। মার্স 
এ সব মত অগ্রাহ্য ক'রে ডায়লেকটিকসের স্থত্র ধরে ধনতান্ত্রিক সমাজের 
ধ্বংসপথ আবিষ্ার করলেন। মানুষের ইতিহাস ধ্বংস থেকে সৃষ্টিতে, 
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আবার স্থষ্টি থেকে ধ্বংসের অভিমুখে চলচে--অর্থ নৈতিক শক্তি তাকে 
তাড়িয়ে নিয়ে চলেচে। এই স্থ্টি ও ধ্বংস চক্রেই এ্রতিছাসিক প্রয়োজন 
নিছিত রয়েচে। মানুষ এই প্রয়োজনের অধীন £ জীবিকা অর্জনের প্রয়োনে 
সে যে উৎপাদনপদ্ধতি আবিফার করেছিল, জীবিকাজনের সুষ্ঠুতার জন্যে 
তার চেয়ে নৃতন ও নৃতনতর পদ্ধতি গ্রহণ করাই এতিহাসিক প্রয়ো্বনের 
রূপ নিলে। মানুষ যখন সে প্রয়োজন উপলদ্ধি করে, তখনই তার সে 
প্রয়োজন পূর্ণ করার ইচ্ছা জাঁগে এবং সে ইচ্ছার বশে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে 
নূতন উৎপাদন পদ্ধতি স্থষ্টি কবে। লে প্রয়োজন উপলব্ধির অথই স্বাধীনতা-_ 
নিজের বাচার পরিসর বুদ্ধি করা। মাক্সযে অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার কথা -বলেচেন তাতে মানুষের স্থান এ ভাবেই নির্দিষ্ট হ'লো, 
তার স্ৃষ্টিমূলক ভূমিক! স্বীকৃতি পেলো । আইডিয়া গতি লাভ করলো £ 
সমাজের নিগুঢ় অভিপ্রায়_যে অভিপ্রায় তার ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, 
যার সম্বন্ধে সে এখনও সচেতন নয়__তাই মানুষের চিস্তাতে ধরা পশ্ড়ে 
তাকে নূতন সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত করালে। ভিকে। ইতিহাসকে মানুষের 
আন্মন্ষ্টি ব'লে অভিহিত করেছিলেন; ইতিহাস অথনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়' 
দ্বার। গঠিত এবং মানুষ তার ধারক ও বাহক--ভিকোর মতের সঙ্গে মাঝের 
এই মতের সমন্বয় ঘটলো । 

তারপর৪ মাক্সের মতের সমালোচন1 হয়েচে এই ব'লে যে তিনি সশস্ত্র 
বিপ্লব দ্বারা পুরাতন রাষ্ট্রের পতন ঘটিয়ে নৃতন রাষ্্ট ও সমাজ প্রতিষ্ঠার 
কথা বলে গেছেন; অথচ ধনিক সমাজের পতন ও অমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
যর্দি অর্থনৈতিক শক্তির স্বয়ংক্রিয় নিয়মানুসারে অবশ্যন্তাবী হয়, তবে সশস্ত্র 
বিপ্লবের প্রয়োজন বা! অবকাশ থাকে না। আর যদ্ধি সশস্ত্র বিপ্লবের 
প্রয়োজনই থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে পুরাঁতন রাষ্ট্রের পতন অবশ্বাস্তাবী 
নয়। বৃহত্তর শক্তির সাহায্যে তা নিবারিত কর! বাঁয়। এখানেই বুঝতে 
হবে যে অবশ্ঠন্তাবী মানে এ নয় বে তা আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে। 
“অবস্তস্তাবীর” অর্থ এই যে পুরাতন রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতরে ঘুণ ধরেচে, 
নূতন দিনের প্রয়োজনে ও পরিপ্রেক্ষিতে তার পতনের সব রকম আয়োজন 
সম্পূর্ন ২ অথচ সে আপনা থেকে পথ ছেড়ে দেবে না। অশন্ত বিপ্লবের সাহায্যে 
তার পতন ঘটাতে হবে এবং তাতেই মানুষের ইচ্ছা ও শক্তি কার্যকরী 
হবে। ইতিহাসের বস্তবারী ব্যাখ্যার মানে এ নয় যে তাতে আইডিম্বার 
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কোনো স্থান নেইঃ আইডিয়াও সেখানে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অস্তর্থত। 
মানুষের (হে মনে-তাঁর ইচ্ছা ও শ্রক্তিতে এই আইডিয়। কার্যকরী হয়ে 
তাকেও ইতিহাসের ক্রিয়ার অজে পরিণত করেচে। মানুষের মস্তিফও 
উৎপাদনের অন্ততম যন্ব-তাতে আইডিয়া রূপলাভ করে এবং মানুষকে কর্মে 
প্রবৃত্ত ক'রে ইতিহাসস্ষ্টি সম্ভব ক'রে তোলে। 

এখানেই মাক মহামানবতাবাদী- দর্শনের সাহায্যে শুধু জগতের ব্যাখ্যা 
করে সম্থষ্ট নন, জগতের মানবীয় পরিবর্তনের দিশারী । রেনেস্সার যুগ 
থেকেই মানুষ বুঝেছিল, চিন্তাসবন্ব দর্শন যথেষ্ট নয়, ইতিহাসের মাধ্যমে 
তাকে কর্ষে রূপলাভ কর: * হবে । মানুষ তখন সন্ঞানে ইতিহাসহ্ষ্টির 
প্রেরণা পেলো । সেই প্রেরণাই মাক্সবাদে, মানুষের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে, 
অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ভিক্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হ'লো। তাতে মানুষের সক্রিয় 
ভূমিকা কি আকারে প্রকাশ প্লে তারই খোজ আমাদের নিতে হবে। 
এ কথা তো, এখন বোঝা যাচ্চে বে সমাজতন্ত্র প্রচারে যদিও অনেকে মাঝের 
পূর্বহ্রী ছিলেন_-তবু তিনি যে অর্থনৈতিক সোজা পথে তার ভিত্তি রচন। 
করলেন, তার মুল্য কম নয়। সশন্তরবিপ্রবের সাহাষ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা 
তার পুবে ব্যাবুক, ব্র্যাঙ্কি এরা ব'লে গেছেন। হয়তো তিনি তারেরেই 
আাকাশচাপ্নী বলেছিলেন, সমাজতন্ব আপনা থেকে আসবে এ বিশ্বাসে ধারা 
বিপ্রবের বিরোধিতা করেণ্ছলেন । ইতিহাসের অর্থনৈতিক নিয়মান্বতিতার 
কথাও তার পুবে কেউ কেউ বলেছিলেন, শ্রম ও তার মুল্যে বে বিষম 
পারস্পরিক বৈষম্যের দরুণ ধনতান্ত্রিক সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়েচে, তার 
আবিষ্ধারও তার পুবেই কেউ কেউ ক'রে গেছেন। সবহারাশ্রেণীর পরি- 
প্রেক্ষিতে তা তারা করেননি-উদারনৈতিক চিন্তাধারার অনুসরণ-ত্রমেই 
তারা এ সত্যে পৌছেছিলেন। তীর্দের মধ্যে কেউ কেউ ইতিহাসের নিছক 
অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা করেছিলেন বটে; কিন্তু তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে 
পৌছুতে চাননি। এ প্রসঙ্গে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট জেম্স 
ম্যাডিসনের নাম করা যেতে পারে । তাকে মাকিন রাষ্রতন্ত্রের জনক বলা 
হয়ে থাকে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তিনি সমাজের অর্থ নৈতিক গঠন 
বিচার করেছিলেন। তিনি অবশ্থ সম্পন্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার 
ভাষ্য বলেই বিশ্বাস করতেন ও শ্রেণীসমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন যে বিভিন্ন গুণ ও প্রবৃত্তিসম্পন্ন জোকেরা বিভিন্ন ভাবে 
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ও পরিমাণে সম্পত্তি অর্জন করে এবং এই বিতিন্নতায়ই সমাজে বৈবমে)র 
সথষ্টি হয় । মতামত ও মতিগতিতেও বিভিন্নতা আসে এবং এই বৈচিত্র্য 
রক্ষা করাই গভর্ণমেন্টের কাজ। অবশ্ত মাক ও এজেলস ইতিহাসের 
অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বলতে যা বুঝাতে চেয়েছিলেন তা আরও অনেক 
ব্যাপক ও গভীর । সমগ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তার অস্তভূক্ত। 
অর্থ নৈতিক বিকাশ বলতে তারা শুধু উৎপাদনের প্রকরণ ও পদ্ধতি 
বোঝাতে চাননি-_ উৎপাদন উপলক্ষ ক'রে যে সব সামাজিক স্ন্ধ গড়ে 
ওঠে-_মায় সমাজের পুরোপুরি অর্থ নৈতিক গঠন বোঝাতে চেয়েছিলেন । 
তাদের মতে ইতিহাসের গতি অর্থ নৈতিক শ্রেণীসংগ্রামে £ পরিণতি শ্রমিকশ্রেণী 
কতৃক ক্ষমতা দখল ও নূতন শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে । এ মতের পুর্বাভাষ 
মেলে অণ্তরশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে £ সমসামগ্নিক ফ্রান্দেও এহেন চিন্তার সাক্ষাৎ 
পাওয়। ষায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারাই রাষ্ট্রেরে গঠন ও 
কাধকরী রূপ নিধ্ণরিত হয় এবং সে শক্তিরই ক্রিয়াতে যুদ্ধবিপ্লব ঘটে, 
যুক্তি সহকাবে এহেন মত সেকাঁলেও কেউ কেউ পোষণ করতেন । ফরাসী 
অর্থনীতিক কর্দোবসেৎ বলেছিলেন, খাস্তোখ্পাদ্ন ও তার আমুষঙ্লিক 
প্রয়োক্সনই মানুষকে এগিয়ে চলাব প্রেবণা দান করেচে। প্রখ্যাত পণ্ডিত 
সিসম্ডি ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বূপ উদঘাটিত ক'রে দেখিয়েছিলেন । লক 
সম্পন্তিব এই সংজ্ঞা নিৰপণ করেছিলেন মে প্রকৃতির অবদানের সঙ্গে 
মানুষের শ্রমের মিশ্রণে সম্পত্তিব স্থা্ঠ হয়েচে। তারই পরে গ্যাডাম ম্মিথ ও 
ডেভিড রিকাডে শ্রমের ছারা কীভাবে মুল্য স্থষ্টি হয় তা প্রতিপন্ন করেন। এ কথা 
আমর! ইতিপূর্বে উল্লেখ করেচি। মাক তাঁদেরই সিদ্ধান্তকে এগিয়ে নিয়ে 
গিছলেন। সমাজে একাধিক শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতের 
বিষর তথাকথিত বৃজেয়া অর্থনীতিকেরাও জানতেন ; কারণ, ষে সমাজে এক 
শ্রেণী পুজি খাটাচ্চে ও মুনাফা! অর্জন করচে এবং অন্থান্ত শ্রেণী শ্রম দিয়ে মজুরী 
পাঁচ্চে, তাতে যে একাধিক শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে এবং তাদের মধ্যে পরস্পর 
সংঘাত রয়্েচে তা” আর কাউকে +বলে দিতে হয় না| শ্রমিক যে শ্রম দিয়ে 
শুধু মূল্য (অর্থাৎ সম্পদ ) নয়-_অতিরিক্ত মূল্যও স্থষ্টি করচে অর্থাৎ সে যে মুল্য 
পাচ্চে তার চেয়ে বেশী মূল্য স্থষ্টি করচে এবং মালিক সে অতিরিক্ত মুল্য আত্মসাৎ 
কর্চে__এ.সত্য ও রিকাডের অনুসারী অর্থনী তিবিদ্গগণ ব্যাখ্য! কঃরে বলেছিলেন । 


কাজেই দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক--তণা সর্বহারা্রেণীর স্বার্থে এবৎ তারই দৃষ্টিকোণ 
স্পস্ট 
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থেকে অর্থ নৈতিক সত্যের আবিষ্কার সর্বহারাশ্রেণীর উদ্ভবের অপেক্ষা! রাখেনি £ 
বুঝোর। উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরাই তা' ক'রে গেছেন। এমন কি, অর্থ- 
নীতির পণ্ডিত না হওয়। অব্বেও এবং নিছক মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার 
ক'রেও কেউ কেউ বুঝতে পেরেছিলেন যে অধিকাংশ লোক তাদের শ্রমাজিত 
মূল্যের অত্যন্প অংশই ভোগ করতে পেয়ে থাকে । বহু উদারটনৈতিক মনীষী 
অনুন্ূপ মত প্রচার ক'রে গেছেন এবং উর্দারনৈতিক চিন্তাধারা অনুসরণ 
করেই মার্সায় অর্থনীতির স্থষ্টি হয়েচে। যে অর্থনীতি যে শ্রেণীর পরিচায়ক অর্থাৎ 
পরিচালনাঁধীন সে অর্থনীতির উদ্চব সে শ্রেণীর আবিভাবের উপর নির্ভর করে, 
এমন প্রমাণ মেলেনি । তত? ন' মিলুক ঃ একথা তে। অস্বীকার করবার যো নেই, 
যে পুণাঞ্জবাদী শ্রেৌী কঠৃক শ্রমিকের শ্রমের অতিরিক্ত মুল্য আত্মসাৎ হবাঁব 
ফলে যে সর্বহার। শ্রেণীর শ্থষ্টি হয়েচে, মাক্স সার জাহানের অর্থনীতিতে তার 
ঘাতপ্রতিঘাতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেচেন এবং তা” তার যুগান্তকারী 
অবদান হয়ে রয়েচে। সে অগ্রিগর্ভ বিশ্লেষণ নিখিল মাঁনবজা তির মনে দাবধাহ 
স্ষ্টি করেচে, এ সত্য অন্বীকার করতে পারে এমন কেউ নেই। 

তবু এ মর্মে সমালোচন! হয়েচে ঘে মাক” মাভষকে অর্থটনতিক ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিপ্নার অধীন ক'বে দেখিয়েচেন, তার নিজের ভাগ্যস্থষ্টিব অবকাশ 
রাখেননি । এ সমালোচনাঁৰ মোটামুটি বিচার আমর! ইতিপুর্বে করেচি। 
বন্তত এ সমালোচনা যদ্দি সত্য হ'তো, তবে মানবতাবাদ প্রতিহত হয়ে থাকতো 
_-অতিগ্রা$্তিক শক্তির কাল্পনিক অধীনতা হতে মৃক্ত হয়ে পাথিব শক্তির 
বার! পরাভূত হ'তো। অন্ত পক্ষে আবার এমনও সমালোচনা হয়েচে যে মার্স 
সশস্ত্র বিপ্রবের সাহায্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ব'লে গেছেন এবং ডায়লেক- 
টিকাল বস্তবাদী নির্দেশ অনুযায়ী অমাজতন্ই এখন ছুনিয়ার বিধেয় হয়েছে, 
মানুষ বিপ্লব ও সমাজতন্ধেব সমন্বয়ে ছুনিয়ার রূপান্তর ঘটাবে; কিন্তু এও তো 
সত্য যে দুনিয়ার মোকাবিলায় মানুষের শক্তির সীমা আছেঃ সে বদি সেসীমা 
অতিক্রম করে প্রকৃতির বিধান ও নিজের প্ররুতিও লঙ্ঘন করে, তবে বিপর্যয় 
ঘটবে। সো! কথায় এ সমালোচনার অর্থ এই যে, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগে 
মানুষের স্বাভাবিক প্রগতি বিদ্িত হবে-_যমন হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের 
পরবর্তী পর্যায়ে। মাত্রাহীন বলপ্রয়োগঞ্ষনিত বিপদের সম্ভাবনা মাক্সবাদে 
অস্তনিহিত রয়েচে কিনা তা আমরা পরে আলোচনা করবো । এখন আমরা 
দ্বেখচি এই যে, এ কথা যদি সত্য হয় যে মাক্স মানুষকে এক পাধিব নিয়তির 
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অধীন ক'রে দেখিয়েচেন, তার নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অবকাশ রাখেননি, তা'হলে 
তিনি নিশ্য়ই একথা বলতে চাননি যে, মানুষ হিতঅ বিপ্লব ছারা 
ছুনিয়ার রূপান্তর এবং তার নিজেরও পরিবর্তন ঘটাবে এবং তাতে বাড়াবাড়ি 
হ'লে পর বিপদের সম্ভাবনা আছে। মানুষ একাধারে বলহীন এবং অধথা 
বলপ্রয়োগের শক্তির অধিকারী, এ' পরস্পরবিরোধী কথ। এবং এ, সত্য হ'তে 
পারে না। এ ছুইয়ের মধ্যে কোন্টা সত্য অথব! উভয়ই আংশিক সত্য এবং 
তাদের কোনে! সমন্বপ্ন সম্ভব কি না, তা আমরা পরে দেখবো । হয়তো! তখনই 
আমরা মার্সায় মানবতাবাতের নিশানা পাবো £ নৈতিক মূল্যবোধকে তা কীভাবে 
অবলম্বন ক'রে আছে তা'ও উপলব্ধি করতে পারবো । 

কথ। উঠেচে যে মাস স্থায়ী নৈতিক মূল্যবোধ কিছু আছে ব'লে মান্তেন ন! £ 
তাই তার মতবাদে বিভ্রম ব। বিপ্ ঘটবার সন্তাবন] রয়েচে । কিন্তু বুজোয়া 
চিন্ত(বিরদের মপ্যেও এমন কেউ কেউ ছিলেন ধার সামাজিক পরিবেশ 
গরিবর্তনেব ফলে নৈতিক মূল্যবোধে পরিবর্তন ঘটার সন্তাবন! স্বীকার করতেন। 
দষ্টান্তম্ববূপ বলা যায়, ধনিক বা! অভিজাত সমাজে বৈরাগ্যবাদের মুল্য থাকতে 
পাবে, কিন্ধ সমাজতন্ত্র সমাজে কেউ হয়তো! এমন মনে করবার অবকাশই 
পাবে না যে বৈরাগ্যবাদের কোনো বিশেষত্ব বা মহিমা আছে। ফিউয়ের- 
বাকপন্থীরা! বলতেন, নৈতিক মুল্যবোধ রক্ষা কর! সমষ্টির কর্তব্য £ বিভিন্ন 
স্বার্থের স্তুসমণ্থন্ন হলে পর সমাজে নৈতিক সামপ্রস্ত আপন থেকেই আঙবে £ 
বাক্তিব তাতে কোনো দার বা দায়িত্ব নেই। মাঁক্স অবশ্ত এ ধরণের ব্যক্তি- 
স্বাধীনত|। কবুল করতেন ন1£ সমষ্টির প্রয়োজন মুল্যবোধ নির্ধারিত হবে এবং 
ব্্তও হবে তাবই দ্বার! নিয়দ্ধিত, এই ছিল 'ঠার মত। 

তবে কি তিনি মানুষের ইতিহাসে যে সব মূল্যবোধ _যথা, দবরামায়া, 
করুণা, হ্ঠাযান্যায়বোধ ইত্যার্দি গণড়ে উঠেচে, সে সবের কোনো মুল্য দিতেন 
না? তাই ব। কেমন ক'রে হতে পারে? মাক্সতো তার পূর্বতন চিন্তা ও 
কর্মের ভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রেই গভীয় মনন ও অগ্ণীলনের সাহায্যে 
নিজ “কর্ণ ও চিন্ত। সংযোজন করেছিলেন । ডেকাটের সময়েও জান। যাঁয়নি 
মন ও জড় পদার্থের মধ্যে কী সন্বন্ধ, তাদের সন্ত! ও গতি স্বতন্থ বলেই গণ্য 
ছিল এবং তার ফলে দার্শনিক চিন্তাও ব্যাহত হয়েছিল -কারণ উভয়েরই 
মূলে অতিপ্রা্কৃতিক শক্তি রয়েচে এবং তারই দ্বারা তারা চালিত হচ্চে, 
এ বিথবাধ ডেক্ক।টই শি“খল ক'রে পিয়েছিলেন। তারপর অষ্টাদশ শতার্ধীতে 


১১৬ মানবতাবাদ 


বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি-_বিশেষ করে জীবতত্ব ও শরীরতত্বের বিকাশের ফলে 
জানা গেলে! যে মানুষের নৈতিক চেতনা তাঁর জীবনবিকাশেরই অন্লীভূত £ 
তার কোনে! স্বতগ্র ইতিহাস নেই। ফিউয়েরবাকের মতপ্রসঙ্গে আমরা এ 
বিষয় আলোচন। করেচি। মাক্স এসে প্রতিপন্ন করলেন যে মানুষের চেতন 
তার অস্থিহ্দ্বারাই নিরূপিত-__অর্থাৎ জড়পদার্থ থেকেই মনের স্যষ্টি। বিজ্ঞান 
আবিষ্কার করলে যে, যে জড়পদার্থঘটিত অবস্থার সমবায়ে প্রাণের জন্ম, 
আদিকাল থেকেই তার অস্তিত্ব ছিল এমন নয়ঃ অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
কালেই তাঁ ঘটেচে। মান্থুষের চেতন! প্রাণেরই অঙ্গ £ অতএব তার দৈহিক 
অন্তিত্ব্ধারাই তা নিরূপি5, গতে কোনো অন্দেহছ নেই। তা যদি হয় 
তবে মন ও পদার্থজগৎ স্বতন্্ব নর--এক থেকেই অপরের উদ্ভব। পদার্থ ই 
আদি সত্যঃ চেতনা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, মন, ধারণ] সবই জীববিকাশের ফল। 
যে জগৎকে আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি তাই সত্য, অতিজাগতিক যে 
সহ্য আমরা কল্পনা! ক'রেথাকি তা” মিথ্য।। বস্ত ও মন, বাস্তবজ্জগণ্খ ও 
ভাবজগৎ উভয়ই সত্য। তাদের পারস্পর্রক সম্বন্ধের উদঘাটন করাই 
দর্শনের কাজ | আধ্যাত্মিক জগতের অন্তিত্ব কল্পনা ক'রে মনকে আত্মার 
ক্ষষ্টি ব'লে বল! যেতে পারে £ কিন্ত তার মধ্যে যুক্তি নেই, মানুষের অন্ভি- 
ভূতায়ও তেমন কিছু ধরা পড়ে না। জীববিগ্ভার বিকাশক্রমেই জানা 
গেছে যে এ' বিশ্ব্গতের কোনো দ্বৈত অস্তিত্ব নেইঃ মানুষ ও অপর 
প্রাণীর অন্তিস্ব একই ধারা হতে উদ্ৃত। এইই জগতের যান্ত্রিক বস্তবাদী 
ফপ। মানুষ তার ইন্ট্রিয়ের উপর বহিপ্রকৃতির ষে ক্রিয়া হচ্চে তা' অনু- 
ধাবন করে, সতা নিধারণ করতে সক্ষম হয় এবং তারই জোরে ধর্মের 
আবরণে ঘে সব কুসংস্কার তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেচে তার প্রতিহ্‌ চূর্ণ 
কঃরে এগিয়ে যাঁয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বস্তবার্দী চিন্তাকে মাক্স আমল 
দেননি তিনি দ্বন্দ ও তার জমন্বয়ের উপরই জোর দ্বিয়েছিলেন। তথা- 
কথিত আকাশচারী-সমাঁজতন্ত্রীদেরে তিনি উপহাস করতেন--যদিও, তাঁরা 
সমাজে ন্তায়-বিচার প্রতিষ্ঠার একাস্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তবু তিনি 
আধুনিক বিজ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে নিঞ্জে যা কাজ করেছেন তা তাকে 
ডেমোক্রিটস থেকে শুর ক'রেষে ক'জন মহামনীবী মানবজাতির চিস্তাকে 
এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাদের সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেচে। মানুষের চেতন। 
তার দৈহিক .সত্তাদ্বারাই নিরূপিত হয়-_-মার্সের এই সিদ্ধান্তে বিশ্বগৎ 
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এক অখণ্ড, অদ্বৈত সত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করলো £ মনকে বস্ত থেকে 
দ্বতন্ব ক'রে এক রহস্যময় অধ্যাত্মলোক স্থষ্টির অবকাশ আর রইলো! না৷ 
অবশ্ত অথণ্ড সত্তার অর্থ এ নয় যে তার বিকাশ একই ধারা অনুসরণ 
ক'রে চলবে। পাত্রভের্দে তা বিচিত্র পবিবেশেব মধ্য দিয়ে বিচিত্রভাবে 
পরিস্ফুট হবে। 

সেই বিকাশের দায়িত্ব মানুষের নিজের এবং সেখানেই তার নিজ ভাগ্য- 
গঠনের অবকাশ। আদিকাল থেকেই মানুষ বাঁচবার জন্তে সংগ্রাম করে 
আঁসচে। সে সংগ্রামই যে মনুষ্যসত্তার মুল প্রেরণা, জীববিগ্ভায় এ সত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। মাক্স বলেচেন যে জীবিকা অর্জনে প্রয়োজন মেটাতে 
গিয়ে মানুষের জীবন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রনাধীন হয়েচে। ' কথা পূর্বেই 
উল্লেখ করেচি যে মাঝেবি এ' মতকে কেউ কেউ ভুল বলেন এ” যুক্তিতে যে 
মানুষের অর্থ নৈতিক সত্তা গ'ড়ে উঠেচে অনেক পরে, কিন্তু তার বেঁচে থাকাঁব 
সংগ্রামে শুক আদিকাল থেকে এবং তথন ও তা থেকেই তার মন সক্রিয় 
হয়েচে ও চেতন! আনম নিয়েচে। তাবপব অবশ্ত যে পুহিক অবস্থাতে 
তার অস্তিত্ব ও বিকাশ ঘটেচে তাতে তার সামগ্রিক বিবর্তন প্রভাবিত 
হয়েচে ই কিন্ত তার দকণ এ' কথা বলা বায় না বে মান্য সম্পূর্ণৰপে 
অর্থনৈতিক নিষন্ত্রণারধধীন, ইতিহাসেব বস্তবা্টী ব্যাখা থেকে তেমন 
কোনে। সিদ্ধান্ত আসে ন।। আব তা” যদি হ'তে! তবে মানুষের নিজের ভাগ্য 
গঠনে তাব কোনো হাত থাকতো! নাঃ সে নিজে উৎপাদক ন! হ'য়ে উৎপাদনের 
অন্ততম যন্ত্র মাত্রে পবিণত হতো । এ' সঃ*লোচনা প্রসঙ্গে আগেই বলেচি যে 
মার্ড হযতো। মানুষেব অ'দিম জীবনসংগ্রামকেই কালক্রমে অর্থনৈতিক 
নিয়ন্ত্রণে পরিণত হ'তে দেখেছিলেন । বস্তবাদী দ্বন্বসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মান্ুষেব 
সজনী প্রতিভার কার্ধকারিতা মার্সীয় চিস্তাতে কীভাবে প্রতিভাত হঃয়েচে 
তা” পূর্বে আলোচন1! করেচি। মার্ড যে অর্থনৈতিক দ্বন্দকে বিপ্লবে সার্থক 
করার ভূমিকা মানুষের স্থজনী প্রতিভারই উপর স্থন্ত বলে বলেছিলেন তা' 
কোনে! প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না । বিপ্লবের সাহায্যে জগতের পরিবর্তন 
ঘটানোতে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী, বিপ্লবের পুরোধারূপে তিনি ছিলেন যোলো- 
আন! মানবতাবাদী । যাঁরা তার দার্শনিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ 
করেননি তারাও অস্বীকার করতে পারেননি যে মার্স যে বিপ্লবের প্রয়োজন ও 
সম্ভাব্যত! বিবৃত ক'রেছিলেন, তার বিরাট নৈতিক অবর্লান রয়েচে--জলস্ত 
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লত্যনিষ্ঠা ও যুক্তিনিষ্ঠ সততাতে তা' উদ্দীপ্ত হয়েচে। তা! হলে এমন কথাই 
বা বলাষায় কি ক'রে যে নৈতিক মূল্যবোধকে মার্স কোনে! দাম দেননি? 
সামাজিক অন্ঠায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেচেন, শোষিত অত্যাচারিত 
জনগণের মুক্তির জন্যে একাকী দ্রজপ্ন সংগ্রাম করেচেন। গভীরতম নৈতিক 
শক্তির অধিকারী না হলে এ" সম্ভব হতো না। বস্তত তার সমস্ত রচনাই 
অনৈতিকতা, অসাম্যের বিরুদ্ধে জলন্ত প্রতিবাদ । নীতির বুলি মুখে নিয়ে 
যেভাবে নীতি-বিরুদ্ধ রাষ্রিক ও সামাজিক প্রথার সমর্থন কর! হয়ে থাকে, 
হয়তো! তাই দেথে শুনে মান্স নিজে আর নীতিকথা উচ্চারণ করেননি । 
তবু ইতিহাসে তার নৈতিক? ভাব বিরাট 'ও স্বদুরপ্রসারী হ'লো। তিনি 
বলেছিলেন £ সমাজতন্ত্র প্রতিঠিত হ'লে পর মানুষের বুদ্ধি মুক্তিলা'ভ করবে; 
বভ্বুগসঞ্চিত অবুদ্ধি দুর্ু্ধির প্রভাব তার জীবন থেকে বিদায় নেবে £ মানুষ 
নিজ ভাগ্য নিয়ন্্ণের শক্তিলাভ করবে। এই বাণী মানবতাবাদের বাণী, 
মুক্তিদাগ্সিণী বাণী, মহত্তম নৈতিকতাতে উদ্বদ্ধ বাণী। এই বাণী সঞ্চিত 
হয়েচে নিখিল মানবজাতির নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাগ্ডারে; এতে রয়েচে 
শ্রেীনিবিশেষে সব মানুষের পথনির্দেশ, মানবের ভবিষ্যৎ পথধাত্রার 
পাথেয় । 

যেদিন জানা গেলো, জড়পদার্থ একটা বিশেষ স্তরে পৌছুলেই প্রাণের 
হ্স্টি হয় সেদ্দিনই জীববিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের আবির্ভাবের স্থৃত্র 
আবিষ্কৃত হলো । জীববিকাশের সবোত্তম প্রকাশ হিসেবে মানুষ প্রতিষ্ঠা 
পেলো । মানবতাবাদও দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করলো! । বস্তবার্দী দর্শনের 
পশ্চাদভূমিতে মানবতাবাদই মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন; প্রাকৃতিক বিধি- 
বিধানকে মেনে নিয়েও মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতা ও স্থষ্টিপ্রতিভা প্রয়োগের 
বিরাট অবকাশ এ'তে রয়েচে। এতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির সমন্বয়" 
ঘটেচে; মানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক সহযোগিতা ও সংগঠনের 
সামঞ্জস্য হয়েচে। এতে প্রতিপন্ন হয়েচে যে মানুষের ভেতরে স্তায়ান্তায়বোধ, 
উচিত-অন্চিত জ্ঞান জাগিয়ে রাখার জন্তে তার অন্তরের সহজাত যুক্তি- 
সংগতির উপর নির্ভর করলেই চলতে পারে। সমষ্টিবোধের সঙ্গে সহজাত 
স্ায়বুদ্ধির মিলনই বস্তবার্দী নীতিবিজ্ঞানের একমাত্র উৎস। 

কিন্ত কী তার নিরিথ ও পরীক্ষা? কীসে বোঝা যাবে যে ন্তায়ান্ঠায়- 
জ্ঞান কার্যকরী .রইলে!? ন্যায়বিচারের ছুরস্ত আগ্রহে উদ্দীপ্ত ছিলেন 
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মাক্স--বিরাট জনগণের বাচবার দ্বাবীকে সার্থক করবার ব্যাকুলতায় উম্মত্ত- 
প্রায়। মানবজাতির ইতিহাস মন্থন ক'রে তিনি রাই ও সমাজের শ্রেণীরূপ 
উদঘাটিত করেচেন, দেঁখিয়েচেন কীভাবে শাসকশ্রেণী অপর শ্রেণীর বাচবার 
দাবী অগ্রাহ্য বা অবহেল! করেঃ সে দাবী আদায় করবার অন্ঠে বিদ্রোহ 
কর! ছাড়া উপায় থাকে না। ন্যায্য অধ্িকারেব জন্যে সেই যে সংগ্রাম 
তার অস্তনিছিত বপই ন্যায়বপ--মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে ন্যায় ও 
সাম্যবিধানের প্রন্নাসে অনুপ্রাণিত র্ূপ। মে সংগ্রাম আপনাআপনি নিজ 
নৈন্তিক মান স্যট্টি ও কার্করী কবে; অন্তায়ের অবকাশ তাতে নেই। 
কিন্তু অমোঘ, নির্মম, নিবিকার তার বিধান $ তাতে দয়া নেই, ক্ষম! 
নেই, অত্যাচারী শাসক ও শোষকের সঙ্গে কোনো আপোষ নেই। দয়া, 
ক্ষমা, তিতিক্ষাকে তো শাসকশ্রেণীই ধুলায় লুটিয়ে দিয়েচে £ ন্তায়চক্রের 
আবর্তনে তার্দেরে আর কোথার, কেমন করে ফিরিয়ে পাওয়া যাবে? তবু 
এমন কোনে প্রমাণ নেই যে মাক চাইতেন যে প্রতিশোধের অনলে সব 
জলে পুড়ে বাক্‌, উন্মার্গগামিতা সমাজকে আচ্ছন্ন করুক। তিনি বলেছিলেন, 
বিপ্রবের মধা দিয়ে দ্বন্দসমন্বয় হবে, সমাজ আবার নৃতন রাষ্টকে আশ্রয় 
ক'রে মানুষের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপকরণ উৎপাদনের কাজে 
এগিয়ে নিয়ে বাবে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতিরও 
বিকাশ ঘটবে : সমাজ আত্মুঈ হয়ে নিজ স্ষ্টিমূলক পথাগ্রগতিকে ব্যাহত 
কববে, এ তিনি কখনও চাননি । গ্ভায়েব তুলাদগ্ড হাতে নিয়ে মান্য 
বিপ্লবের সাহায্যে, হারানো! ভারসাম্য ফিবি-যর এনে নিজের চলার পথ সৃষ্টি 
কব্বে, মাক্ীয় মানবতাবাদের এই মর্মকথ]। 

কিন্ত তিনি বে হিংস্র বিপ্লবের পথ বাৎলে দিলেন, তাতে কি উন্মার্গগামিতার 
প্রবল সম্ভাবনা! নিহিত রইলোন? এমনি উন্মার্গগামিতায় তো বার বার 
বিপ্লব আত্মবিচ্যুত হয়েচে-এমন কি প্রতিবিপ্লব ডেকে এনেচে। মানব- 
জাতির অগ্রগতিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ঘটোছল যে মহান ফরাসীবিগ্লবে 
তাতেওতো৷ পরে বুদ্ধিত্রষ্ঠতা দেখা দিয়েছিল, বিপ্লবাধিনারকদের প্রাণহরণ 
করেছিল, প্রতিক্রিয়া ডেকে এনেছিল, এবং হিংসা উন্মত্ততায় পৌছেছিল 
বলেই এমন ঘটেছিল। তাই কথা উঠেচে, হিংসার অনুসরণ করলে বৃদ্ধি 
তো আর মুক্ত থাকে না £ তবে কি বলতে হয় যে মার্স হিংসার কথা বলে 
মানুষের বুদ্ধিত্রষ্টতার প্রশ্রয় দ্বিয়েচেন এবং তাতেই মানরতাবাদের ব্যত্যয় 


১২৬ মানবতাবাদ 


ঘটেচে? কিন্তু মার্স তো আর হিংসার প্রবর্তন করেন নি, তার অনেক আগে 
থেকেই রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মীর সংস্থায় হিংসার উদ্দাম তাঁগব চ'লে আসচে। 
ছিংসায় প্রতিষ্ঠিত যে রা ও সমাজ, শুরু হিংস' দ্বার যে আত্মরক্ষা করচে, তাকে 
অপসারিত করবার উপলক্ষে যে হিংদার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, তার দায়িত্ব 
বিপ্লবী জনগণের নয়--৫স দার্নিত্ব সেই মরণাহত রাষ্ট্রের ও সমাজের-_জনগণমনে 
যার আর সমর্থন নেই, জনজীবনে যার সার্থকতা নিঃশেষে ফুরিয়েচে, ছন্দ-সমন্বয়ী 
নির্দেশে কার্ধ্যত যাঁর বিলোপ ঘটেচে অথচ সে রাষ্ত্র ও সমাঙ্গ আত্মরক্ষার হিংস্র 
আয়োজনে-যথা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহাব্যে এবং অন্তবিধ প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ উপায়ে, নিজেতক দিকিয়ে রাখতে চাইচে। তা” ছাড়া, বাচবার বাধা 
দুর করবার জগ্তে বে হিংসার প্রয়োগ সে'তো হিংসারই প্রতিবাদ, হিংসার 
প্রতিষেধক মাত্র 'এবং সে হিংস| কি প্ররুতরই বিধান নয়? অবশ্ঠ এখানে 
এসে যায় এক সনাতন প্রশ্ন £ উদ্দে্ত ঘদ্দি সং থাকে, তবে তা পুর্ণ করার জন্যে 
যে কোনে। উপায় গ্রহণ কর! কি বিধেয়? সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্ত আমানেরেও 
গুজতে হবে; কিন্তু উপায়ের ইচিত্য অনৌচিত্যে দায় কি শুধু সেই জন- 
সাধারণের উপর চাঁপাঁতে হবে যাঁকে দাবিয়ে রাখার জন্তে শাসকশ্রেণী যে 
কোনে! উপায় অবলম্বন করতে কন্ুর করে না? যে বিপ্লব মানবজাতির 
' অগ্রগতির ধারক ও নাহক, যা, ভিন্ন এগিয়ে যাবার সব পথ রুদ্ধ হ'য়ে 
গেছে, তার শুরু হয় বিপ্লবী জনগণের দাবী পেশ করাতে: হি'অ 
উপায়ে সে দাবী দমনের আবধোঞনই সেখানে প্রত্তিহিংসা টেনে আণে । 
আরেক কথ|। উঠেচে এই যে বিপ্লবের জোয়ার বেয়ে যে শ্রেণী রাজনৈতিক 
ক্ষমতার ঘাটে গিয়ে ওঠে, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্ঠ সে একনায়কত্ব_ 
ইংরেজীতে যাঁকে বলে ডিক্টটরশিপ-- প্রতিষ্ঠা করে £ কাজেই দেখা যাচ্ছে, 
মালীয় বিধাবদর্শনেও একচ্ছত্রতার বীজ উপ্ত ছিল। এর উত্তর এই যে 
বিপ্লবীরা ক্ষমত! টিকিয়ে রাখার জন্তে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে কিন 
ত' স্বতথ্ব প্রশ্ন এবং পাছে তা” করে সেহেতু খিপ্লবে বাধা দিতে হবেএ 
হেন যুক্তি বিজ্ঞানসম্মত নয়। ট্ুটৃস্কী বলেছিলেন, বিপ্লব হ'লে গিয়ে 
ইতিহ'সক্কে এগিয়ে নিয়ে যাবার ইঞ্জিন। তা” যদ্দি হয় তবে তাকে বাধা 
দেবার কোনে! প্রশ্ন নেই ঃ বিপ্লবোত্তর ঘটনার গতিপ্রকৃতি কী হবে, তা 
পরে বিবেচ্য । ইতিহাস চপচে তার আপন শিয়মে, কারু ইচ্ছায় সে চল্লচে 
নাঃ মানুষের দায় শুধু তার নির্দেশ সত্য করা, সেখানেই তার নিজ 
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ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অবকাশ ঃ বিপ্লব তার ভাগানিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার ছাড়া 
কিছু নয়ঃ সংক্ষেপে এই মাক্সীঁয় বিপ্লববাদ। 

এখ|নে আবার প্রশ্ন উঠেচে এই যে হিংশ্র বিপ্লবের সাহায্যে যদি 
ইতিহাসের যুগ পরিবর্তনের নির্দেশকে সত্য করতে হয়, তবে তো হিংশ্র- 
তর শক্তির ব৷' প্রতিবিপ্লবের সাহায্যে সে নির্দেশ ব্যর্থ ক'রে দেওয়। সম্ভব 
হতেপারে এবং তা" যদ্দি পারে, তবে ইতিহাসের নির্দেশ সত্য হবেই 
এমন নিশ্প্নতা রইলে। কোথায়? এর উত্তর পূর্বেই মোটামুটি দেওয়া হয়েচে। 
ইতিহাসের দন্সমন্বয়ী নির্দেশ '্মাইভিয়ার ও বাস্তবের দিক দিয়ে গতি প্রকৃতির 
সম্ভতাবন। ও প্রয়োজনমাত্র বহন করেঃ তাকে সার্থক করবার দ্বায়িত্ব মানু- 
যের, এবং সেখানেই তার আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক অর্থাৎ মানবতাবাদী ভূমিক]। 
ইতিহাসে এমন বহু ধৃ্টান্ত আছে যে ক্ষেত্রে সে ভূমিকা ব্যর্থ হয়েছে, 
প্রতিক্রিয়! জী হ'য়ে ইতিহাসের গতি পিছিয়ে দিয়েচে। তবে এখন 
দড়ালে। এই যে হিংশ্র বিপ্লবের সাহায্যে পুরাতন রাষ্ট্র ও সমাজের অবসান 
এবং নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্টা কর! কর্তব্য কিনা আসল প্রশ্ন তা' নয়। 
পুরাতন রাষ্ত্র ও সমাজ যখন মানুষের অগ্রগতিতে বাধ! হ'য়ে দাড়ায় তখন তার 
অপসারণ বৈপ্লবিক কর্তব্য £ বদি সে বিপ্লবে হিংসাত্মক পদ্ধতি অপরিহার্য হু 
তবে তা স্তায়সংগত £ বিকদ্ধ পঞ্গীর প্রতিহিংসার দ্বারা তার পরাস্ত হবার সম্ভাবনা” 
আছে কিন তা' বিচারের ভাবও মাষের নিজেরই উপর। পুরাতন রাষ্ট্রে 
ও সমাজে বতট! ঘুণ ধধে_বতটা অকেজে। তাকে ক'রে ফেলে, ততই প্রতি- 
বিপ্লবের সম্ভাবনা কমে আসে২ কেমন ক'রে পুরাঁনে! রাষ্ট্রন্্ই বিপ্রবেব 
আয়ন্তে এসে বায় তা আমরা এক্ুনি আলোচনা করবো । তারই পরি- 
প্রেক্ষিতে মানষ বিপ্রবী কার্যক্রম স্থির করবে £ সফল হবে বা হবেন। তা' 
নির্ভর করচে তার নিজের ডপর--তার বিচারবুদ্ধি ও কার্ধকৌশলের 
উপর। সেখানেই তার মানবতাবাদী ভূমিক। সত্য হ'লো-_ ইতিহাসের ইংগিত 
অনুসরণ ক'রে নূতন রাষ্্রী ও সমাজগঠনের অবকাশ রাখলো । মাক্সকথিত 
বিপ্লবী কার্যক্রম মুক্ত বুদ্ধিরই অন্ুসারী-_তাতে উন্মার্গামিতার স্থান নেই। 

তা" যে নেই তা আরও প্রমাণ হলো৷ তখনই যখন মার্স” আস্তর্জতিক 
শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন প্রচেষ্টায়, মাইকেল বাকুনিনের সঙ্গে সহযোগিতা ও 
তাকে বন্ধু ব'লে স্বীকার করেও তার রাজনৈতিক দর্শন সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ 
করলেন £ সে দর্শন নৈরাজ্যবাদ নামে অভিহিত । মাইকেল বাকুনিন 
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ছিলেন রুশ অভিজ্কাতবংশীয় £ দেশ থেকে চ'লে এসেও তিনি রুশ সম্রাটের 
সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন ব'লে কথা উঠেছিল; কিন্তু এ কথ! সত্য যে 
শরমিকশ্রেণীর কাজে আত্মনিয়োগের দরুণ একান্ত দারিদ্র্য তাঁর জীবন 
কাটে এবং বিষম দারিদ্রের মধ্যেই তার জীবন অবসিত হয়। ভগবানের 
অস্তিত্ব অন্বীকার ক'রে তিনি বলতেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এক শয়- 
তান রয়েচে এবং তার দ্বারাই মানুষ তাড়িত হচ্চে। সে-ই তার সকল 
কর্মপ্রেরণার মূল। রাষ্ট ও রাষ্্রীয় বিধিনিষেধ দ্বারা তাকে বাধা দিলে 
মানুষের ব্যক্তিসন্ত। খর্ব করা হয়ঃ অতএব সে সব একাস্ত অবাঞ্চনীয়। 
এখানে এ* রাজনৈতিক দ* "র বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই £ তবে 
এ+ টুকু স্বীকার করা দরকার যে এহেন অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতার একটা দুর্ম 
আকর্ষণ রয়েচে-বিশেষ ক'রে সামাজিক অবস্থা যখন ব্যক্তিত্বস্ফুরণের 
গ্ররতিকূল হয় তখনও আবার ব্যক্তিত্বের এহেন স্বাধীনতার প্রবৃত্তি উদ্নগ্র 
হ'য়ে ওঠে। বাকুনিনের নিজের দুর্মম আবেগের ও কর্মপ্রেরণারও তাই 
ছিল উৎ্স। কিন্তু মাঝ” তার রাশ টেনে ধরলেন এই ব'লে যে তাতে 
সমাজের মনলের সঙ্গে সামঞ্জস্ের অভাব রয়েচে-বস্তৃত তা সমাজচেতনার 
বিরোধী । এ' কাঁবণ দেখিয়ে তিনি বাকুনিনের মতবাদকে বিষম ক্ষতিকর 
ও পাগলামীর পর্ণায়হুক্ত ব'লে অগ্রাহ করলেন। প্রধো ও মাঝের মধ্যে 
যে বিতক হয় তা” আমর পবে আলোচনা করবো । বাকুনিন সে প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন যে প্রধোর দৃষ্টি ভঙ্গীতে স্বাধীনতার মুল্ল্যোপলব্ধি মাঝ্সের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর চাইতে বেশী আছে; কিন্তু মান্সের যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টি- 
ভঙ্লী আছে প্রধোর তাঃ নেই। বাকুনিনের এ মতপ্রসঙ্গেই আবার অনেকে 
বলেচেন যে যেহেতু বাকুনিনের অর্থনীতিব জ্ঞান ছিল না সেহেতু তিনি 
মানুষে মানুষে পরম্পব বাধ্যবাধকতাব সম্বন্ধ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ন।--তাই 
মান্থষের বল্পাছারা ব্যক্তিত্বকে সম্বল ক'রে রাজনৈতিক দর্শন বাৎলিয়েছিলেন। 
তার ভাবধারণার মানুষ শ্ববাট বটে--কিন্ত অবাস্তব। মাক্সের ভাবধারণার 
মানুষ সমাজকেন্দ্রিক-_তাতে বল্সাহার। স্বাধীনতার স্থান ছিল না। 

মার্ঝবাদ সম্বন্ধে তবে আমরা এই বুঝলুম যে হ্বন্দসমন্থয়ী বস্তবাদের ক্রিয্াতে 
যখন দুরপ্রসারী রাষ্ত্রিক ও সামাজিক পরিবর্তন সুচিত হয়, তখন মানুষের 
মনে তারই আইডিয়া! সঞ্চারিত হ'য়ে তাকে সে পরিবর্তন ঘটবার চেষ্টায় গ্রনো- 
দিত করে। বস্তত আইডিয়া তখন হয় বজ্রগর্ভ ঃ মনে হয়, যেন পুরাতন 
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ছুনিয়াকে ধ্বংস করে নৃতন হছুনিয়া গড়বার শক্তি তার মধ্যে রয়েচে। সে 
আইডিয়া রূপ ধরে মানুষের দেহে মনে, তারই ফলে পাটির স্থ্টি হয় এবং 
পার্টির নেতৃত্ব বিপ্লবকে সত্য ক'রে তোলে। বিপ্লবের প্রয়োজন ও সন্তাব্যতা 
মানুষের মন আকৃড়ে ধ'রে যুগান্তকারী শক্তিলাভ করে ব'লেই ছন্দসমন্বয়ী 
বস্তবাদে নিদি্ পরিবর্তনকে অবশ্ঠস্তাবী বলা হয়েচে। বস্তৃত এমনই অপ্র- 
তিরোধ্য সে শক্তি যে, মরণাহুত রাষ্ট্র ও সমাজ যে হিংসার আয়োজনে আত্ম- 
রক্ষার চেষ্টা করবে তাকেও সে দুর্বল ক'বে ফেলে, যাদের দ্বারা সে রাষ্ট্র ও 
সমাজ বিপ্লবকে প্রতিরোধ কব্বে 'তার্দেবেও সে আকর্ষণ ক'রে টেনে নেয়-_ 
ফলে সে রাষ্ট্র 9 সমাক্ আপনা থেকেই ধ্বসে যাষ। পুলিশ, সেনাবাহিনী ও 
পুরাতন রাষ্ট্র যে শ্রেণীর শ'সনক্ষমতার আধার ও অবলম্বন, তারও এক, 
যুগসচেতন অংশকে বারে বারে এই ভাবে বিপ্রবেরই যোগান দিতে দেখ] 
গেছে। যেখানে তা হয়নি অথবা বিপ্লবী নেতৃত্ব সঠিক ও স্থুসমঞ্জস পথ- 
নির্দেশ দ্রিতে পারেনি সেখানেই বিপ্লব নিবাবিত হযেচে- এমন কি প্রতি- 
বিপ্লবের জয় ঘটেচে। প্রমাণ হয়েচে যে প্রাকৃতিক কার্ধকারণ, এ্রতিহাসিক 
ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্যেও মানুষই তার নিজের ভাগ্যস্ষ্টি করচে। মার্ক 
বাদেও মানবতাবাদেরই জয় বচিত হয়েচে। 

এখানে মনে বাখা দরকাব যে মাকার্ধাদ বীপাধরা মতবাদ নয়£ কী 
কবা উচিত বা না উচিত তা' বাণ্লে দেবার দায় তাব নেই £ তা, ইতি- 
হাসের বস্তবার্দী ব্যাখ্যার একট। শ্ুত্রমাত্র। অবশ্ত সেই স্ৃত্রেই ধর! পড়েচে 
যে ইতিহাসের নির্দেশকে পুর্ণ করার দায় -নুষের উপরই নির্দিষ্ট রয়েচে। 
মাক্বাদ তাই মানবীয় কর্মের নির্দেশক এবং সে নির্দেশে রয়েচে মানুষে 
মহাঅগ্ভার ভূমিকা, যুগ-প্রবর্তকের ভূমিক1, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এশিয়ে 
নিয়ে যাবার ভূমিকা । এমনি ক'রে মাঝ্সবাদে ঘটেচে মানবতাবার্দের একা- 
ধারে রূপায়ণ ও স্বীকৃতি । 

কিন্তু যেছেতু মাক্সবাঁদ বাঁধাধর! মতবাদ__ ইংরেজীতে যাঁকে বলে ডগমা-_ 
তা+ নয়, যেহেতু তা” শুধু সেই স্ুত্রযাকে অন্থসরণ করে কাজের নির্দেশ 
লাভ কর] যায়, সেহেতু মার্স তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যা” বলে গেছেন, 
ভবিষ্যৎ তাকে অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারে ও যাচ্চে। বস্তত 
তিনি বলেছিলেন যে বর্দি কোনোদিন দেখা! যাঁর তাঁর মত আর বিজ্ঞান- 
লম্মত থাঁকচেনা তবে সে মত ত্যাগ করাই হবে মাক্সধাদীর কতব্য--এমন ও 
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নাকি বলেছিলেন যে তিনি মার্সবাদী নন্‌ অর্থাৎ নিজের মতবাদকে 
গোড়ামিতে পরিণত ক'রে আকড়ে থাকৃতে তিনি রাজী নন্। কম্যুনিজমের 
প্রসর্দে আমর! মাক্সবাদের বিবতন লক্ষ্য ক'রবার স্থুযোগ পাবো । এখন 
আমাদের মনে রাখ! দরকার যে পদার্থবিজ্ঞানের যে যুগান্তকারী বিকাশ 
ঘটেচে ও মানুষের হাতে একাধারে অন্তহীন শক্তির সম্ভাবনা! ও সর্বাত্মক 
ধ্বংসের উপকরণ এনে দিয়েচে, তারই ফলে মানবজাতি ভয়ে বিশ্ময়ে থমকে 
দাড়ালে!। এবং নিজেকে বাচাবার অন্তে পারম্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাসে বিভক্ত 
রা্ট্রপ্রধানদেরে শান্তিরক্ষা উদ্চোগী করলে|। সর্বনাশ! নিয়তির উপর জয়লাভ 
করবার জন্ঠ মানুষের ২ সংকল্পে মানবতাবাদের একাধারে মহাঁপরীক্ষার ও 
মহাসার্থকতার কাল সমাগত । তা" হলে দেখ! যাচ্চে যে বিজ্ঞান এমন এক 
স্তরে এসে পৌছেচে যেখানে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ নিঃশেবে সবাইর 
মৃত্যু ডেকে আন্বে, এবং সেকারণে জাতিতে জাতিতে মোকাবিলায় হিংসা 
পরিহার কব্বার অকরী প্রয়োজন দেখ! দিয়েচে। পু'জিবাদী রাষ্ট্রের আওতায় 
সাত্রাজ্যবার্দী যুদ্ধেব যে নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা মার ব'লে গেছেন, তার 
উপর আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিষেধক প্রভাব বিস্তার করলো! এবং পু'জিবাদী 
ও তার বিবোধী সামাবাী শক্তির মধ্যে যুদ্ধের সম্ভবনা নিবারণেও সে 
প্রভাখ বিস্তৃত হ'লো। শুপু আন্ত্জাতীয় সম্পর্কে নয়-_শ্রেণীসংগ্রামেও 
সে প্রভাব এসে পড়লে! ঃ “হংসাজ্মক বিপ্লবের সন্তাব্যত। সম্বন্ধেও প্রশ্ন 
এসে গেছে এবং ইতিমধো জনগণের ন্যায়াধিকারের দাবী যেমন জোরদার 
হয়েচে তাতে হিংসার আশ্রয় না নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে অধিকার গ্রতি- 
ঠার পথও অনেক! উন্মুক্ত হয়েচে বল! চলে। এখানেও মানুষের--তথা 
মানবতাবাদের পরীক্ষা হ'তে চলেচে এবং সে পরীক্ষার সাফল্যের উপর তার 
মহান সাথকতার সন্তাবন| নির্ভরশীল রয়েচে। অবশ্ঠ মার্স তার মতবাদকে 
যে রাষ্ত্রিক বপ দিয়েছিলেন তা? সম্পূর্ন অনুধাবন করার পর সে মতবাদের 
বিবর্তন উপলব্ধি করা যেতে পারে, তার পুর্বে নয়। তবে তা'ও উপলব্ধি 
করতে হবে এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সে বিবর্তনের সামঞ্জন্তের ও 
সন্ধান নিতে হবে। কারণ, প্রাণবস্ত গতিশীলতাই মাক্সবাদের প্রধান দাবী 
এবং সে দাবী সত্য ব'লে প্রমাণিত হওয়ার উপরই নির্ভর করচে তার 
অব্যাহত সার্থকতা । 
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মান্সবাদেত্র ব্রাষ্ট্রক জূপায়ণ ৪ 
কম্ানিজম ও মানবতা বাদ । 


সেই যে মার্স বলেছিলেন, রিয়ালিটি বা বাস্তবাবস্থা থেকেই ভাব বা 
আইডিয়ার উদ্ভব হয় এবৎ আইডিয়া তার আপন বলে সমাজে ও রাষ্ট্রে 
বিপ্লবসাধনে কার্ধকরী হ'য়ে থাকে-সে কথার প্রমাণ তো মেলে ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেশের পর দেশে কম্যুনিষ্ট ব| সাম্যবাদী, রাষ্ট্রস্থাপনেও সে 
সত্যের প্রমাণ মিলেচে। বিশেষ ক'রে এ সত্যও প্রমাণিত হয়েচে যে 
আইডিয়ার কার্ধকারিতাই বিপ্লবের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রয়োজন, রিয়ালিটিই যে 
আপন থেকে আইডিয়াকে কার্ধকরী কব্তে পারবে তা” নয় ৫ মানুষের মনে 
যদি সে আইডিয়া মজবুত রূপ ধরে এবং পার্টির মাধ্যমে বা অন্ত কোনে! 
সঙ্ঘবদ্ধরূপে আঅক্রিয় হয়, তবেই তা কার্ধকরী হতে পারবে । তা” ছাড়া 
দেখ গেছে যে আইডিয়ার কার্কারিতাঁও সোজাম্ুজি ঘটেনা-_অর্থাৎ বিশেষ 
কোনে রিয়ালিটি থেকে বিশেষ কোনো আইডিয়া কার্করী হবেই, এমন 
নয; অন্যপক্ষে ঠিক সে রিয়লিটি না ঘটলেও আইডিয়। তাকে অতিক্রম 
ক”রেই কার্ধকরী হ'তে পারে। দ্ৃষ্টাস্তম্বৰপ বলা যাঁয় যে মার্ক বলেছিলেন 
দে পুঁজিবাদ নিজম্ব নিরমেই একচেটিয়া মালিকানায় পরিণত হবে এবং যখন 
তা" হবে তখনই সাম্যবাদী রাষ্ট্রে তার রূপান্তরের সময় আস্বে, এবং সে- 
কারণে ইংলগুপ্রমুখ পু'জিবাদী দেশেই সাম্যবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা হবে বলে 
ভবিব্যদ্বাণী করেছিলেন । কিন্থু কার্ধত তা” হয়নি: রাশিয়া, চীন প্রভৃতি 
বে সব দেশ রাঁজতন্থ তথা সামন্ততন্থের অধীনে অনগ্রধর ছিলো! তারাই 
বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্তলা এবৎ তাতেও সন্থষ্ট না 
থেকে অচিরে সাম্যবাদে উত্তীর্ণ হ'লো। অথচ রুশবপ্লবের মাত্র এক বৎসর 
পর জার্মানী প্রথম মহাধুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়ে 
বুর্জোয়া! গণতন্ত্র গ্রহণ করলো বটে; কিন্তু যদিও সেখানে কম্ুযুনিষ্ট সংগঠন 
খুব পরিণত হয়েছিল এবং পরিস্থিতি আপাতত বিপ্লবের অন্কুলই ছিল, 
তবুও সেই একান্ত শিল্পোন্নত দেশে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবগ্রচেষ্টা পরাস্ত হ'লো। 
এতেই বোঝ! যাচ্চে যে রিয্লালিটির বিচিত্র রূপ ও তাৎপর্য রয়েচে ঃ আইডির 
তা" থেকে সমগ্রভাবে--অর্থাৎ রিয়ালিটির আভ্যন্তরীণ ঘাত প্রতিঘাতে উদ্ভুত 
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হ'য়ে আপন প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে কার্ধকরী হয়। সেজন্যই 
সামন্ত তান্ত্রিক, একান্ত অনগ্রসর রাশিয়াতেই পর পর ছুটে! বিপ্লব সংঘটিত 
₹'য়ে সাম্যবাদী রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করুলে। রুশ বিপ্লবের অন্ততম নায়ক লিও 
টুটস্কধী একেই বলেছেন “কম্বাইগড ডেভেলপমেন্ট'-_সন্মিলিত অগ্রগতি | চীনের 
রাজতন্ত্র ও ওয়ার লর্ডদের দ্বারা জজর্রিত জনগণও কমুযনিষ্ট বিপ্লবের কমে 
সন্ধষ্ট হলোনা । অর্থাৎ এ, সব দেশে যে রিয়াঁলিটির সৃষ্টি হয়েছিল তা" 
সামন্ততত্ত্রের আওতায় ঘটলেও এমন ভয়াবহ, স্মদুরপ্রসারী ও গভীর অর্থ- 
পুর্ণ ছিল যে সাক্ষাৎ এন্টিথিসীস বুজেরা গণতন্ত্রে তাকে ঠেকাঁনে। গেলোন। £ 
তাকে অতিক্রম ক'রে “স রিয়ালিটি সাম্যবাঁদে আশ্রয় লাভ করলে! । অথচ 
শ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এখনও সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটেনি । রিয়ালিটি 
থেকে আইডিয়ার উদ্ভবের নিজন্ব গতি এবং আইডিয়ার ধয়ংক্রিয়তা এতেই 
উপলব্ধি কর! বাচ্চে। সেই সঙ্গে বিপ্লবের অবগ্যন্ত।,বতার সীম] ও স্বরূপেরও 
একটা হধিশ পাওয়া গেলো । বোঝ। গেলে! যে বিপ্লবের আইডিয়া যদি ও 
মখন রাষ্ট্রে এবং সমাজে ফাটল ধবাবার মতো শক্তি সঞ্চয় করে, শুধু তবে 
এবং তখনই তা” সম্পূর্ণ কার্ধকরী হয়__যে বলাধাবেব উপর রাষ্ট্র ও সমাজ টিকে 
আছে তাকেও ভেঙ্গে নিজের দিকে টেনে আন্তে পারে £ অর্থাৎ যে 
সেনাবাহিনী ও পুলিশ রাষ্র ও সমাজকে রক্ষা কব্চে তাঁকেও আকর্ষণ 
ক'রে আনে £ হিংস্র বিপ্লৰ এ" ভাবেই সত্য হয়। আর, আইড়িয়! যতক্ষণ 
সে রকম শক্তিশালী না হচ্চে এবং সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে না পড়চে 
ততক্ষণ তার বৈপ্লবিক সার্থকতা ঘটেনা। নেতৃত্বের ভুল ইত্যাদি গলদও 
তখন আম্ুষঙ্সিক ভাবেই এসে পড়ে। জার্মানীতে তাই ঘটেছিল, ফ্রান্সেও 
কম্যুনিষ্ট পার্টি” বিরাট শক্তিসঞ্চয় কবে পুনরায় হীনবল হ'য়ে পড়লো : 
ইতালীতেও অনেকট] সেরকম ঘটেচে। কাজেই দেখা যাচ্চে, আইডিয়া] ও 
রিয়াপিটির স্বদ্ধকে সহজ, বাধাধরা ছকে ফেলা যায় নাঃ পারম্পরিক ও 
আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় তা” বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ 
কবে। মান্স9 অবশ্ত কার্যত তাই বলেছিলেন; তিনি শুধু সুত্র বাৎলে 
দ্বিয়ে গেছেন £ তাকে একটা গৌড়! মতবাদে পরিণত কর] যে কখনে। তাঁর 
উদ্দেস্ত ছিল না, সে কথা পূর্বেও স্মরণ করেচি। 

তিনি আরও বলেছিলেন £ কমুযুনিজম রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের শেষ পরিণতি £ 
সে পরিণতিতে যখন মানুষ পৌছুবে তখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না ; 
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রাষ্ট্র ক্রমে ক্ষয়ল্পাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে তো দেখা যাচ্চে, কমুযনিষ্ট রাষ্ট্র ক্ষয় 
হওর! দুরে থাকুক-_সর্বশক্তিমান এক সংস্থায় পরিণত হয়েছে, রাষ্ট্রের সব 
লোকের উপর তার আধিপত্য সর্বাম্মক হ'য়ে ঈাড়িয়েচে। এমন হবার একট। 
ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এই বে, সার ছুনিয়া যেদিন কমুযুনিষ্ট হয়ে যাবে 
সেবিশের কথ! ভেবেই মাক্স রাষ্টেব ক্রম-বিলোপ হবে ব'লে ভবিষ্যদ্বাণী 
ক'রেছিলেন £ একটি, ছুটি, তিনটি বা কয়েকটি রাষ্ট্র কমুযুনিজমের মাধ্যমে 
বিলৃপ্ত হয়ে যাবে-_-সেখানে কোনে। রাঁষ্ই থাকবে না অথচ অবশিষ্ট দুনিয়াতে 
পু'জিবাদী রাষ্টী বিরাজ করতে থাকবে, এমন উদ্ভট কল্পন। তিনি নিশ্চয়ই 
করেননি । বরং ভিতর বাইবের শক্র থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কম্যুনিষ্ট 
রাষ্ট্রের সবদিক দিয়ে নিজেকে সংহত করাই স্বাভাবিক ছিল এবং কার্যত তাই 
হয়েচে। সেই সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধেব বিধ্বংপসকারী লীলার পর সোভিয়ট 
রাষ্ট্রেব প্রতিষ্ঠা যখন নিখিল জনগণের মনে পৃ*জিবাদদের আত্যস্তরীণ শোষণ ও 
সামাজ্যবাদ্দী পরিণতি থেকে মুক্তিব আশ! জাগিয়ে তুললে, তখন বহু জ্ঞানীগুণী 
শিল্পীর সোৎসাহ অভিনন্দন কম্যুনিজম ধার আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠলো; 
বহু সাঁহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক কমুযুনিষ্ট পার্টির সভ্য ও শুভাকাজ্ী হ'লেন। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিকদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার মহা- 
গৌরবময় আত্মরক্ষা,স্বাধীনতা ও প্রগতিকাম) মানুষকে অসীম উৎসাহ ও 
উদ্দীপনায় ভরে তুললে । দ্বীপ দিনের £খবাত্রাশেষে মহাচীনও যখন 
কম্যুনিজমে আশ্রয় নিলে, নিখি, মাণবজাতি তখন তারও দিকে বিস্মিত 
নঘনে তাকালো । এই ক'বে কমুযুনিজম এখন আর এমন সত্তা নয় যে রাষ্ট্রকে 
বিলুপ্ত ক'রে আপনি বিনুপ্ু হয়ে যাবে। বরং তাকে আশ্রয়, ক'রে বিরাট 
ও জবরদস্ত এক শাসকশ্রেণী গড়ে উঠেচে--সর্বহারার একনায়কত্বের ধারক 
ও বাহকরূপে জাতীয় জীবনের সব অঙ্গ, সব প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করচে। 
যেইক্ষণে তা" হলো সেইক্ষণে কম্যুনিজমও মানুষের একচ্ছত্র নিয়ামক হবার 
দাবী করলে--কম্যুনিজম মানুষের আত্ম্শিবণ্ণ বলতে রাষ্ট ও সমাজের 
অর্গীভূত হওয়াই বোঝালে, ব্যক্কিসত্তা রক্ষা করবার ইচ্ছাকে বুজোঁয়। 
ব্যক্কুম্বাতন্্য বলে অভিহিত করলে। এই ক'রে কম্যুনিজম আপনি অস্তর 
বাইরে আটসাট এক বীধাধর! মতবাদ বা ডগমাঁতে পরিণত হলো । এমনটা 
হ'বে বলেই ফিউয়েরবাক ও প্রধো আশঙ্কা! করেছিলেন। 

ফিউয়েরবাক এ প্রসঙ্গে য৷ বলেছিলেন তার শিষ্যের। তা” এভাবে লিপিবদ্ধ 
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করে গেছেন এবং “জার্মাণ আইডিওলজী” নামক বইয়ে মাক্সও তা' উধৃত 
করেচেন £ “লাম্যবাদের আওতায় এলে পর মানুষ আর নিজের প্রকৃত সত্ব 
সম্বন্ধে সচেতন থাকে না; রাহী ও সমাজের উপর সে এভাবে নির্ভরশীল হ'য়ে 
পড়েযে তারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ যতদূর সম্ভব নীচু স্তরে যেয়ে ছড়ায়, সম্পূর্ণ 
মানবিকতাবজিত সে সন্গন্ধ শুধু জৈবিক প্রয়োজনে নিবদ্ধ থাকে £ মনের 
সঙ্গে তার আর কোনো সম্বন্ধ থাকে নাঃ সে যে পরিশ্রম করে তাতে কোনে 
আনন্দ পাঁয় না । স্বাণীনভাবে স্তায়ান্ঘ'য় বিচার করে যে কিছু করা তা" আর 
তখন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না।” 

তারপর বলা হয়েচে 2 “ক্ম্যুনিজম ও ব্যবসাবান্জ্যের জগতের মধ্যে 
পরস্পর মিল রয়েচে ই পার্থক্য শুধু এখানে যে সত্যিকার যে সব মানবিক 
গণ রয়েচে ব্যবসাবাঁণিজ্যের আগতে আপনা থেকেই সেগুলো নষ্ট হয়ে যার, 
কেউযে ইচ্ছা ক'রে সেগুলো নষ্ট করে তা নয়, আর কমু্যুনিজমে সেগুলো 
শুপুযে বর্ন করা হয় তা” নয়ঃ বর্জন করাই আদর্শ ব'লে পরিগণিত ও 
গ্রচারিত হ'য়ে থাকে ।” 

আরও বল! হয়েচে £ “কমু।নিষ্টদের বিশেষত্বই এই ষে তাঁরা বাধাধরা পদ্ধতি 
ত্ৈয়ের করে বা আগে থেকেই একটা বিশেষ ধরণের সামাজিক কাঠামো 
বানিয়ে রেখে দেয়। কিস্ক এও তো সত্য যে বাধাধর! পদ্ধতি বানাঁলেই সেটা 
একট] গৌড়ামীর বস্তুতে পরিণত হয় এবং একচ্ছত্র প্রভূত্ব ফলাতে চায় ।” 

প্রধো সবরকম সমষ্টিবাদের বিরোধী ছিলেন, সমষ্টির প্রভূত্ব তিনি পছন্দ 
করতেন না এবং সেকারপেই কমানিজমের গ্রাতিকুল সমালোচন1 করেছিলেন-__ 
বদিও তিনিই করেছিলেন এই বুকর্কাপানে! উক্তি "সম্পত্তি মানেই হচ্চে চুরি 
কর! জিনিষ ।” কম্যুনিজমের প্রতি মাক্সের পঙ্গপাতিত্বও গৌড়ামির পর্যায়ে 
পড়েচে ব'লে তিনি মনে করতেন। নতৃন ক'রে আবার এক বিশেষ পদ্ধতি ও 
মতবাদ গ”ড়ে তোলা তিনি সমর্থন করেন নি। মাঝের নিকট লেখা এক চিঠিতে 
তিনি লিখেছিলেন--“আগে-থেকে ই-সত্য-ব*লে-ধ'রে-নেওয়া ষত মতবাদ ছিল 
সে সবই তে! আমরা ধুয়ে মুছে ফেলেচি ; এখন ভগবানের দোহাই, আমরা যেন 
নিজেরাই আবার লোককে নতুন মতবাদের জালে জড়াবার মতলব ন1 করি। 
আমাদের স্বদেশবাশী মার্টিন লুখার নিল্গেকে ষে অসামগ্রস্তে জড়িয়ে ফেলেছিলেন 
আমন! যেন তেমন ভূল না করি £ তিনি তে ক্যাথালিক মতবাদকে নন্তাৎ ক:রে 
তখনই আবার তার নিজস্ব এক প্রোটেষ্টা্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে লেগে 
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গিছলেন। আমরা নৃতন এক ভাবান্দেলনের পুরোভাগে রয়েচি ; এমন 
কিছু যাতে না প্রচার করি--য' অপরের প্রতি অত্যাচারের ও সহনশীলহীনতার 
নুতন এক উপান্নরূপে ব্যখহৃত হ'তে পারে ২ পুরোনো ধর্মের স্থলে নৃতন 
এক ধমের প্রচারক যেন ন' হই--তা হোক্‌ নাকেন সেধর্মন্তায়বাদী ধর্ম, 
যুক্তিবাদী ধর্ম 1 

ঢারলেকটিকাল-বস্ত্রবাী মাক; ফিউয়েরবাক ও প্রধোর বিরাট অবদান 
স্বীকার ক'রেও তীার্দের উপর খ্ডগহস্ত হ'লেন এই ব'লে যে, তারা মানুষকে অমাজ 
থেকে স্বতন্ধ ক'রে দেখচেন--অথচ মানুষ মুলে সামাজিক জীব, সমাজদ্বার৷ 
নিয়ন্ত্রিত। কম্যুনিজমে তাই মানুষের সমাজনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই এবং 
এখানেই প্রশ্ন ওঠে, কমুানিজমে মানুষের যে অমাজসবশ্ব সত্তা নির্দিষ্ট হয়েচে 
তাতে তার নিজন্ব সন্ত' কত। বঞ্জায় রইলো, মানবতাবাদ কী মধাদা বা স্ব'রুতি 
পেলো । এ প্রশ্রের উত্তর পেতে হ'লে, আগে বিচার করতে হবে সামাজিক সততায় 
মানুষের ব্যক্তি'সন্তার হাল কী হ'লো । মানুষের মে নিজস্ব একট! ব্যক্তিসত্ত' 
আছে তাতে কোনো সন্দেদ নেই ; তার সুখতঃখ, আশানিরাশা, বিকাশপ্রকাশ, 
উন্নতি অগ্রগতি দিয়ে সে সতত গঠিত। সমাজসত্তার সঙ্গে ব্যক্কিসত্তার 
সামঞ্জস্য হ'তে পারে, কিন্ট ব্যাক্তসত্তার বিল্রোপ কখনও জন্তব নয়। কম্যুনিষ্ 
বাঁঙ্রের পক্ষে এই দাবী অবশ্য করা হয়ে থাকে যে ধ্যক্তিসত্তা তাতে 
মিশে যায়-মিশিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা ও সম্পর্দ তার আছে। সে কারণে 
দেখা যায়, কমুযনিষ্ই পা্টিও তাস সভ্যদের ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত করবার 
দাবী করে। কিন্তু মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কখনও সমাজসত্তায় 
মানুষের ব্যক্তিসন্তার সম্পূর্ণ বিলোপের সম্থ।ব্যতা স্বীকার করা সম্ভব নয় 
সেরকম বিলোপের চেষ্টাকেও মানবতাবিরোধী ব'লে গণ্য কর! ছাড়া উপায় 
নেই। কারণ, মানুষের স্বাধীনতার অর্থই হচ্চে নিজের বাচবার প্রয়োজনের 
উপলব্ধি ও সে উপলব্ধির ভ্রমপুর্ণতা। সে প্রয়োজনকে নিঃশেষে সমাজের 
নিকট বলি দিতে হ'লে স্বাধীনতা কখন অক্ষুণ্ন থাকতে পারেন।। 
কম্যুনি্ সমাজের অন্তনিহিত মানবতাবাদ-_- অর্থাৎ মনুষ্যকেন্ত্রিক আত্মনিযন্ত্রণ 
অমষ্টির নিকট ব্যষ্টির বিস্জনে বরবাদ হয়ে যাবার প্রবল সম্ভাবন] রয়েচে। 
সে সন্তাবন। যে সত্যে পরিণত হয়েচে তার প্রমাণ এই যে__রাজনীতিতে, 
বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে কগুযুনিষ্ট রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের 
হাত বাড়িয়ে দ্রিয়েচে এবং তার নিদেশ থেকে কারও কিছুমাত্র বিচ্যুতি 

শপ $ি 
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লহ করচেনা। এমন কি, পূর্বের এঁতিহ্যও যাচাই বাছাই করে নিয়েছে £ 
মার্সীয় ব্যাখ্যা অন্থসারে সে এ্তিহ্য যে সেধুগে ইতিহাসের স্বাভাবিক 
গতিতেই উদ্ভূত হয়েছিল, সে শ্বীকৃতিও তাকে সব সময়ে নিরস্ত রাখতে 
পারেনি। শুধু কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র নয় £ কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও অনেক সময়ে সমসাময়িক 
ব! পূর্বতন সাহিত্য সংস্কৃতিকে কাঠগড়ায় দাড় কবাতে দেখা যায় ;--আমাদের 
দেশেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেরকম আচরণের ইতিহাস রয়েচে । অবশ্ত আবার 
পার্টির সুবিধার্থে পূর্বতন এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির সম্পদ কাজে লাগাবার নীতিও 
কার্ধকরী হয়েচে। সোভিয়েট বাঁশিয়ায় ডষ্টয়েভস্কীর মানবিক করুণাঘন প্রখর 
আবেদনশীল লেখাও কিছুদ্দিন প্রতিক্রিয়াশীল বলে” গণা ছিল এবং তার পাঠ ও 
প্রচার নিষিদ্ধ ছিল বলে জান। গিয়েছিল । বোরিস প্যাষ্টারনেক-_-“ড্টর জিভাগো* 
লেখার ফলে সোভিয়েট লেখক সজ্ব থেকে বহিষ্কত হ'লেন এবং নোবেল 
পুরফ্ষার পাওয়াতে অধিকতর বিব্রত ও বিপন্ন হয়েছিলেন; সে পুরস্কার 
গ্রহণ করলে তিনি আর দেশে থাকতে পারবেন না, এ কথাই তাঁকে 
সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছিলেন । বইটি রাশিয়ার আদৌ প্রচারাধিকার 
পাঁয়নি। বই লিখে পাঠক-সাধারণেব ঠাতে পৌছিষে দেবার স্বাধীনতা 
লেখকেব পুুনতম অধিকারের পর্যায়ভুক্ত £ সাধারণই তার গুণাগুণ বিচার 
করবে, স্জনশীল সাহিতোর আমদরবারে তার স্থান নির্ধারণ করবে- এই 
সাংস্কৃতিক রীতি । কোনে রচনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন করতে হ'লে 
সাধারণের স্বার্থে ও সম্মতিতেই তা" করতে হবে, এ' নির্ধারণ সভ্যতার 
প্রগতিপথে হয়েচে বলেই আমর] বিশ্বাস ক'রে আসচি। অথচ আমাদের 
দ্রেশের কম্যনিষ্ট মতাবলম্বী ও কমুযুনি ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ-__“ডক্টর জিভাগো” 
সম্বন্ধে সোভিয়েট কত্্পক্ষের মতের নিধিচারে প্রতিধ্বনি করলেন। জনৈক 
অধ্যাপক তাতেও সহ্ষ্ট না থেকে সে বই সর্বত্র নিষিদ্ধ করার দাবী জানিয়ে 
ছিলেন, কম্যুনিজমের আওতায় ব্যক্তিসত্তার ছর্গতির অসংখ্য দষ্টাস্তের সঙ্গে 
এই ঘটনাটিও অনুলেখষোগ্য নয়। রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক বিচাতিব 
শান্তিস্ববপ পার্টি কর্তৃক সভ্যের সাহিত্যকর্ম প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ ক'রে 
দেওয়ার ঘটন! এই বাংলাদেশেও ঘটেচে। পুঁজিবাদী বারে ব্যক্তিস্বাধীনতার 
অভাবের তুলনা এখানে টেনে আনা অপ্রাসঙ্গিক ; কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র 
মানবতার দাবীদাব নয়; মানুষের সমষ্টগত বা বাক্কিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অবকাশ সেখানে একান্ত সীমায়িত। প্রশ্ন হচ্চে এই: সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
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অগ্রগতির মাধ্যমে স্বাধীনতার বিকাশে মানুষ ষে সব মুঙ্গ্যবোধ সঞ্চয় করেচে, 
সেগুলে! রক্ষা! ক'রে তাদেরই জোরে সে এগিয়ে যাবে,_-অথবা সমাজের সঙ্গে 
নিজেকে মিশিয়ে দেবার নামে সে সব বিসজন দিলেও তার মানবতা রক্ষা 
পাবে? কালমার্সঝই বলেচেন যে, মানুষ যুগনির্দেশানুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন 
কঃরে এগিয়ে এসেচে £ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তার দ্বার যা” সঞ্চিত হয়েচে তারই 
উত্তরাধিকার নিয়ে তাকে পুর্ণতব করার অভিমুখে এগিয়ে গেছে £ বর্জন করেচে 
শুধু তাই, বৈজ্ঞানিক সত্যান্থসন্ধানে য! অসত্য বলে বিবেচিত হষেচে ১ অবশ্ঠ 
সে অসত্যও যে সত্যাবিষ্ষারে সাহায্য করেচে তা সে বিস্বৃত হয়নি। কিন্ত 
রাজতন্ত্র ও সমাজতগ্র থেকে গণতখ্রের অগ্রগতিতে সে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
স্বীকৃতি পেয়েচে তা' বর্জন ক'রে ইতিহাসের গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার কোনো 
প্রশ্ন নেই। তাই মান্য যে স্বাধীনতার অধিকার অর্জন করেচে তা" তার 
নকট থেকে কেডে নিলে পর আর মানবতার মরাদ। রঙ্গ! করা সম্ভব নয়। 
এখানেই প্রশ্ন ওঠে £ মানুষের অজিত পুরোনে। মূল্যবোধকে কম্যুনিজমে 
বর্ধন করার প্রয়োজন হয় কেন? এর একমাত্র উত্তর যা পাওয়া যামু 
21 এই যে, কম্যুনণিজমে মানুষের জীবন সমাঁজকেঞ্দিক, ব্/ঞ্তিকেন্দ্িক নয় £ 
খতএব একমাত্র সমাজের ভালোমন্দ দ্বারাই ব্যক্তির ভালোমন্দ নির্ধারি”” 
»”তে পারে । এখানে দেখা বাচ্চে, ব্যক্তির শ্বতঙ্গ সন্ত! একেবারে অশ্বীকৃত 
হচ্চে এবং সমাজের ভালোমন্দ তথ! ব্যক্তির ভাগ্যনির্ধারণের ভার নিচ্চেন 
কম্যুনি্ রাষ্্রী ও সমাজের আপাতনাঁয়কগণ-_বাদের এহট। ভারবহনের যোগ্যতা 
আছ্ছে কিনা তা+ জানবার মতো কোনো নির্দি্ট মানদগু নেই, যাদের অদূর 
ভবিষ্যতেই নারক ন। থাকবার প্রভৃত সন্তাবনা রয়েচে এবং যাদের নিজেদেরই 
ভাগাবিপর্যয় ঘটবাঁর প্রচুর নর্দীরও আছে। অথচ তারা শুধু ব্যক্তিরই ভাগ্য 
নির্ণঘ্ন করেননা, মাল্সবাদী প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে শেখ কথা বলবার দাখা 
রাখেন এবং সে দাবী চুড়ান্ত ব'লে মানা হয়। “পথের দ্াবী”্র সব্যসাটা 
প্রয়োজনে সত্যস্থাষ্ট করতেন-__কিন্তু তা” করতেন রাজনৈতিক গ্রেত্রে £ কম্যুনি 
রাষ্্রনা়কগণ খিরোরীর প্রয়োগ করেন নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে । 
আশ্চর্যের বিষম এই বে, আব্দ ঘিনি কমু/নিষ্ট-ব্যবহারবিধি বাংলে দিলেন 
কাল বখন তিনি ক্ষমতাচ্যুত হ'লেন, তখন ধিশি তাকে ক্ষমতাচাত করলেন__ 
তাঁর দেওয়। আচরণবিধি সব পেশের কম্যুনি্ পার্টি নিধিচারে মেনে নিলো । 
কম্যুনিষ্ট পার্টি শুধু শয়__কম্যুনিষ্ট রাজনীতির নিয়ন্ত্রণাধীন বা কম্যুনিষ্ট ভাব- 
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ধারায় প্রভাবান্বিত ব্যক্তিও কম্যুনিষ্ট ভাবগত বা কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত প্রতিটি 
ব্যাখ্য। বা নিশি নিধিচারে মেনে নেয়, তার নিজন্ব বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে 
আর আপন! থেকে সক্রিয় থাকেনা । ইংরেজীতে একেই বলে অটোমেটন 
হওয়া অর্থাৎ বুদ্ধি না চালিয়ে নিজেকে কলের মতো কাধ্যকারী করা। 
ধর্মায় সংস্কারের নিকট মানষের আত্মসমর্পণ থেকে এর পার্থক্য শুধু এখানে 
যে, এর উৎপত্তি বুদ্ধিধ শ্বেচ্ছাঁরুত জড়তায় ও বিকৃন্তিতে, আর ধর্মীয়সংস্কারের 
মূলে আছে খানিকটা! অস্পষ্ট উপলদ্ধি ও শ্রুতিতে অন্ধ বিশ্বাস। কমুযুনিষ্ 
ব্যক্তির ও সমষ্টির বুদ্ধি যে মুক্ত গাকে না ও তার সক্রিয়তাও যে নষ্ট হয়ে 
যায় তার আর একট! ?৮** এই যে, বারবার দ্বেখে গেছে যে তার 
সিদ্ধান্ত সমগ্র কম্যুনিই সংগঠনের উপর একান্ত নির্ভরশীল; নিজস্ব সিদ্ধান্ত 
করার শান্তও তার থাকেনা এবং আপাতপ্রয়োজনে কোনো সিদ্ধান্ত 
করলেও অনেক সময়ে সামঞ্জস্য বিসজর্ন দ্বিয়েই তা' বদলাতে হয়। তবু 
লোকচগ্ষুগোচরে সংহতির প্রয়োজনে নিখিল জাগতিক কমুযুনিষ্ট সংগঠন এ' 
ধরণের অসামঞ্জস্যকেও আশ্রয় দিয়ে থাকে-যদিও সব সময়ে প্রশ্রয় দিতে 
পারেনা । এ অগ্তেই আমাদের দেশেও বারবার দেখা গেছে বে, কম্ুযুনিষ্ 
নীতি খখন আমূল পরিবতিত হয় তখনও পুবেক্ণার নীতি হুল ছিল বলে' 
স্বীকার করা হয়না ঃ আগেকার পরিপ্রেক্ষিতে তাই ঠিক ছিল বলে, 
দাবী করা হয়ে থাকে । কমুযুনিষ্ট নিয়ন্ত্রণাধীন সমষ্টিসত্তা তখন এ' 
ভাবে অক্রিয় হয় এবং ব্যক্তির উপর একচ্ছত্র ক্ষমতা দাবী করে। 
তখন তাতে আর ব্যক্তিমান্ষের মনুষ্যত্বের নিশ্য়ই মর্যাদ। 
থাকৃতে পারেনা! এবং মানবতা সেখানে ধৃলায় তূলুঠিত হয়। মানবতা দুরে 
থাকুক--সাধারণ মাঁনবিকতাও সেখানে মর্যাদা পায়না £ কমুযুনিই রোষ- 
জর্জরিত বহু দেশের ও ব্যক্তির কথা এ, প্রসঙ্গে সহজেই সকলের মনে পড়বে। 
কম্ুনিষ্ট পার্টির অত্যরথান ঘটে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর সহায়তায় ঃ সে 
শ্রেণীর মুখপাত্ররূপেই তার অভ্যুথান,__-এই তার দাবী। সেহেতু সে নিজেকে 
সে শ্রেণীর একান্ত শ্বাভাবিক নেত! ব'লে দাবী করে। ডিক্টেটরশিপ অব 
দ্বরি প্রলিটেরিয়েট ব। সর্বহারাদ্বের একনায়কত্বকে ইতিহাসের বিধান ব'লে 
মেনে, কমুমনিষ্ পার্টি তারই ধারক ও বাহকরূপে সক্রিয় হয়। সর্বহারাদের 
একনায়কত্বের তথাকথিত এ্ঁতিহাসিক ক্রিয়াতে সেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টি 
পিষ্ট, পদদলিত £ এখন কি, তারই সমর্থনে জাতীয় সত্তাকে জঙ্ঘন করে 
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বাইরের কম্নিষ্ট শক্তির রূঢ় হস্তক্ষেপেরও দৃষ্টাস্ত রয়েচে। কমুযুনিষ্ট পার্টিও 
জাতীয়তাকে অপমান ও অগ্রাহ ক'রে বাইরের কমু]নিষ্ট শক্তির সাহায্য 
চায় ও জাতীয় সত্তার উপর সে শক্তির আক্রমণ সমর্থন করে । এরও মুলে 
আছে এই ষে, সে সর্ধহারাঁদের একনায়কত্বের এরতিহাসিক সংগতিতে বিশ্বাস 
করে এবং তার প্রয়োজনে যে কোনো উপায় অবলদ্িত হয় বা যে কোনে 
আচরণ কর হয় তাই নাধ্য ব'লে মানে। সেই সঙ্গে থাকে এই বিশ্বাস 
ও আস্থা যে এমনি ক'রেই পার্টিনেতৃত্ব কালক্রমে ক্ষমতা লীভ করবে। সে 
প্রসঙ্গ এখানে বিশেষরূপে আলোচনার দরকার নেই; তবে এ" টুকু বল৷ 
বায় যে কমুনিষ্ট পার্টি সামগ্রিক রা্ত্রিক ক্ষমতা লাভ করলে পর আর 
জাতীয়তাকে অম্পূর্ণ্পে বন করেনা--বরৎ জাতীয়তার উপলব্ধি ও 
স্বার্থবোধের সাহাযোই বথাসম্তব নিজের শক্তিবৃদ্ধি করতে অচে£ 
হয়| পে বাই হোক, সর্বহারার্দের একনায়কত্বের অয়রথতগে 
মানবিক মূল্যবোধ সব গুড়িয়ে চুরমার হয়ে গেছে এবং মানুষের ব্যক্তিসত্। 
ধ্বংস ক'রে একনায়কত্বে মিশিয়ে দেওয়া হয়েচে-_-এবপ দৃষ্টান্ত সহজেই সকলের 
মনে পড়বে, এবং তার সঙ্গে মনে পড়বে, এহেন একনায়কত্বের সমর্থনে ষে 
যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে ।_-সে বুক্তি এই যে স্বহারাের বহুষুগব্যাপা 
লাঞ্চন! ৪ বঞ্চনার প্রকার ও পরিণতি একমাত্র এই একনায়কত্বেই সম্ভব 
এবং এর নিকট আত্মপন্া বিসঙ্জনেই ব্যক্কির নিঃশেষ আশ্রয় ও মুর্তি। 
এ' যুক্তিতে ব্যক্তিনত্তা স্পষ্টরূপেই বজন কর! হয়েচে। এতে এ" সত্য 
স্পষ্ট হলো যে মানবিকতার ক্ষেত্রেও ব্যস্হারিক কমানিজম পুজিবাদ ও 
সাআজ্যবাদের চেয়ে গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারলোনা এবং যে সব 
প্রগতিকামী মানুষ এ ক্ষেত্রে কম্যুনিজমের শ্রেষ্ঠত্ব আশা করেছিলেন, অসীম 
বেরনার সঙ্গে তাঁদেরে নৈরান্ত কবুল করতে হয়েচে। স্বীকার করতে হয়েছে 
যে, কম্যুনিজম মানবজীবনের নৈতিক ও সামাজিক মানোনয়নের যে বিরাট 
প্রতিশ্রুতি বহন ক'রে এনেছিল, তা” সফল হ'লে! না £ আদর্শ হিসেবে যা” ছিল 
প্রগাঢ় আশাব্যপগ্রক, বাস্তব রূপায়নে তাতেই ফাটল দেখ দিলে-_ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে তা ক্ষমতার আধারে পরিণত হলো । তাই তেমনই নৈরাশ্তজজনক 
হ'লে! কমুনিষ্ট পার্টির ব্যবহার বিধিঃ আপাত প্রয়োজনে সত্যমিথ্যার তারতম্য 
না রাখতে-_সুনীতি হু্নীতিকেও প্রয়োজনের অধীন করতে তাদের দ্বিধাহীনতা 
তাদেরে বহুনিন্দিত পুজিবাদীদের সমপর্যায়ে এনে ফেলেচে। ছন্দসমন্বন্নী 
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স্বাদের বিবর্তনে ইতিহাসের অগ্রগতিতে কমু্যুনিজমের উদ্ভব ; অথচ তাতে 
মানবতার এছেন অমর্ধাদ1 ঘটলো-_-এই বিস্ময়কর পরিস্থিতির কারণ খুঁজতে 
গিয়ে মানুষের চিন্ত।র ইতিহাসস্থত্রে দেখা গেলো, যে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে 
ভিত্তি ক'রে ধর্মের অনুযুথান ঘটেছিল-_জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
তার মূল শিথিল হয়েচে; ফলে ধর্মীয় অধায্ম নীতি __অর্থাৎ ন্যায়ান্তায়পাপ- 
পণ্যবোধ ক্রমশই অকার্ধকর হয়ে পড়েচে। অথচ তার জায়গায় কোনো 
নুতন লোকনীতি গণডে ঠেনি। সেই শুন্ততায় সমষ্টিবারী কম্যুনিজম অতি 
সচজেই সমষ্টিস্বার্থকেই ব্যক্তির ভাগ্যনিধ্পণাকরূপে বসিয়ে দিলে, এবং 
পাটির সমষ্টিন্বার্থেব গত 9 আদধারৰপে স্থান গ্রহণ করলে। সেই- 
শ'ণে প্যক্তি তা মেনে নিষেছিল-_-তার কারণ, উদ্যানৈ তিক গণতন্ত্র মানুষকে 
সত্যিকার সমান মর্যাদা ও স্থান দিতে অক্ষম হলোঃ তার ভিত্তি ছিল 
সোশ্যাল কন্টান্ট অর্থাৎ বাক্তিব সামান্সিক চুক্তিবদ্ধতা_সে ভিত্তিও ধব'সে 
”ঢলো। তার ফলে সঙ্ববদ্ধতাই একমাত্র সত্যব্ধপে প্রতিভাত হলো? কিন্ক 
»পববদ্ধতার সঙ স্বাধীনতার সামপ্তরস্ত রইলো না। কারণ, উদ্বারনৈতিকতা'র 
আমলে অর্থনীতি ছিল ইংরেজ*তে যাঁকে বলে “লেসে ফেয়ারে'_ অর্থাৎ অবাধ, 
নিয়ম্্ণহীন £ তাব ফলে সমাজে নিদারুণ অসাম্য ঘটলো--আইনের ঘরে 
স্বাইর সাম্য আছে ব'লে যেবাৎলে দেওয়া হয়েছিল তা”ও অবাস্তব হয়ে 
গেলো । সমস্িসত্ত। হলো ব্যক্তিম্বাধানতাবঞজিত £ কারণ সে তখন আর 
বাক্তিসত্তার অমাবেশমাত্র নয় £ এঁতিহাসিক প্রয়োজনে তথন সে ব্যক্তি- 
নিরপেক্ষ সার্বভৌমত্ব লাভ করেচে। সমষ্টিসত্তার আধার যে রাষ্ট তাই তখন 
বাক্তির আশ! ও আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েচে। এ+ পটভূমিতে ব্যক্তির উপর 
বাষ্ট্রের প্রভৃত্ব নীতির ও রাজনৈতিক দর্শনের অনুমোদন লাভ করলো । 
নিরুপায় মাম্নুষ এমনি ক'রে সমষ্টিতে আশ্রয় নিলে; ভগবানহারা মানুষ 
সমষ্টির কর্ষোগ্মে একরোথা, উগ্র হয়ে উঠলো। তাতে আত্মবিলোপের 
সম্তাবনার সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধি করা তখন আর তার পক্ষে সম্ভব ছিলন]। 
এমনি আত্মবিলোপের মুলে থাকে ভাবাবেগ--জনসমষ্টির সাথে নিজেকে 
মিশিয়ে দেবার আবেগ £ এবং সে জময়ট! এম্নিতরো আবেগের অনুকূল 
ছিল এ কারণে যে উদ্বারনৈতিকতা' সংকটে এসে ঠেকে গেলো £ তার ফলে মানুষ 
আর বৃদ্ধিবৃত্তি খাটিয়ে যুক্তি প্রয়োগ কঃরে জ্ঞান-সন্ধান করতে পারছিল না; 
আবেগই বৃদ্ধির "স্থান গ্রহণ করলো । তার ফলে দর্শনেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও 
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ভূয়োদর্শন দ্বারা জ্ঞানলাভের সম্তাব্যতাই কদর পাচ্ছিল; ভাবাবেগ, অস্তদূ্টি 
ও অন্তরের স্বতস্ফত উপলব্ধিই শ্রেষ্ঠ ব'লে পরিগণিত হচ্ছিল। উদ্ারনৈতিক 
মতবাদ ছিল বাক্তিম্বাতন্ত্রোর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ; কেন তা মানুধকে আশ্রয় দিতে 
অসমর্থ হলে৷ তা আমর উপরে দেখেচি। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে অর্থাৎ 
পোপের গ্রাধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে যে জাতীয়তার উদ্ভব হয়, উদ্দারনৈতিক 
মতবাৰ এখন নিজেই তার আ শ্রন্ন গ্রহণ করলে। ; অর্থাৎ মানুষকে সমষ্টি-ভিত্তিক 
জাতীয়তাবাদে প্রণোদিত করে তুললে! । জাতি আর শুধু ব্যক্তিসমট্ি থাকেন-_- 
তা.ক অতিক্রম ক'রে আদর্শ, অশা ও আকাজ্ষার বস্তবিশেষে পরিণত হুয়। এই 
সমষ্টিবাদ একধিকে ফ্যাশিবাদেব ও অন্ত্িকে সামাবার্দের অত্যথানের মুলে 
রয়েচে। ব্যক্তিস্বাতস্ত্যের ধ্ব'সম্তৃপের উপরই এদের একচ্ছত্র খাসনের বৃনিয়াদ 
গড়ে উঠেচে। অবশ্ত ব্যক্তিম্বাতপ্রোর অর্থ সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব নয় $__সমাজ 
সমঞ্জপ ব্যক্তিত্ব । কম্যুনিজমের ভয়ে ভীত পুজিবাদই ফ্যাঁলিবাদ্দে পরিণত হয়েচে 
বলে সিদ্ধান্ত নুদ্ধিজীখিদের মধ্যে গ্রচলিত ছিল; কিন্তু দ্বিতীয় মহাবুদ্ধে 
দেখ। গেলো, পুঞ্জিবাধী গণতন্বও ফ্যাঁলিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো এবং 
সে উদ্দেশ্টে সাম্যবাদের সঙ্গেও মৈত্রীস্াপন করলে । কাঁজেই ফ্যাসিবাদের 
স্বতপ্ন ভাবসত্তাও ছিল ব'লে স্বীকার করতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শনের 
ইতিহাসে সে ভাবসন্তার উদ্ভবের নিশানা পাওয়! যায়ঃ তবে এও ঠিক যে 
কমুযনিজমকে প্রতিরোধ করবার উপলক্ষেই সে ভাবসত্ত। এক সক্রিয় রাষ্ত্িক 
মতবাদের রূপ গ্রহণ করে। উদ্দারনৈতিক গণতন্ত্রের ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ হওয়ার 
পর উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিম্বাতন্ক্য, শাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কতিক 
স্বাধিকার, বৃদ্ধির মুক্তি ইত্যার্দ অব কিছুই অর্থহীন হয়ে পড়লো । তারপর 
সে শৃন্ততার মধ্যেই জাত্যাভিমান ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দ্াবীকে অবলম্বন 
ক'বে ফ্যাসিবাণের সন্তাবন। অস্কুরিত হয়। কিন্তু এই সমগ্েই আবাব বিজ্ঞান, 
একাধারে প্রকৃতির ও মানুষের পরিচয় এত নিবিড় ও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে 
যে, মানুষ তাতে নিজেব বিকাশের সম্পূর্ণ নিশানা খুজে পায় এবং সত্য, 
স্বাধীনতা, নীতি ও জ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুকেই নূতন করে জানতে পারে» 
শুধু জানতে পারে নয়__তাদেরে পূর্ণতর করার মতো আত্মবিশ্বাস লাত করে। 
এই আত্মবিশ্বাসকে সম্বল ক'রেই কম্যুনিম নূতন সভ্যতার পত্তন করার 
প্রতিশ্রুতি বহন ক'রে আন্লো। ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক বিকাশ ও পরিণতি 
এখানে অনুধাবন করার কোনে! প্রয়োজন নেই £. কারণ স্বাধীনতার বিস্তার 
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ও অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেস্ত নিয়েই অবাস্তব এক বর্ণগত ও সাংস্কৃতিক 
আভিঙ্জাত্যভিত্তিক সেই ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের উত্থান হয়েছিল £ 
মানবতার বা মানবিকতার কোনে। স্বীকৃতিই তার মধ্যে ছিলনা । কিন্তু 
কমুযুনিজম ছিল মানবতায়--অর্থাৎ মানবের নিবিড় আত্মবিশ্বীসে বলীয়ান । 
জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক প্রগতিতে ছিল তার বুনিয়াদদ। মানুষের মনে সে 
যে আশার উদ্দীপনা জাগিয়েছিল, জগতের ইতিহাসে বৃখি তার তুলন! নেই। 


সেআশ। কি আর নেই, কম্যনিজম আজ যেস্তরে এসে দাঁড়িয়েছে, মানবতা 
বাদ কি সেখানে প্রতিহত হু'লো? ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মীরা বড়যন্ত্র মামলার 
অগ্ঠতম আসামী আদালতে ।"জের জবানবন্দীতে বলেছিলেন, “হ্বামলেটের 
মতো আমি বনে বনে ঘুরিঘ্বাছি; তবুতো! পথের সঞ্ধান পাই নাই।” 
সে পথ কি চাঁকতে আশার আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে মরীচিকার স্তায় 
মিলিয়ে গেছে? কম্যুনিজমের পক্ষ থেকে অবশ্ত সে রকম কোনো 
স্বীকৃতি মিলবেনা। বলা হবে, একমাত্র কম্যুনিজমকে আশ্রয় ক'বেই 
নিখিলের জনগণ ফের মাগা তুলে দাড়াবে । বলা হবে, জনগণের সঙ্গে যাদের 
একাম্মতা নেই, জনবিরোধী মানসে যাদের ধারণা-ক্ষমতা পঙ্গু হ'য়ে গেছে, 
থাদ্ের মনের বুর্জোয়াপ্রবণত। বা পাতিবুজোঁয়া হীনমন্ততা জনমন থেকে 
ভে দেয়াল রচনা করেচে-শুধু তারাই শোধিত-পীড়িত জনের নিকট 
কয্যুনিজমের যে দুর্বার, অপ্রতিহত আবেদন তা” উপলব্ধি করতে অক্ষম । কিন্ক 
এ” সত্য তে। প্রত্যক্ষ যে মাক্রপযে সব শিল্পোন্নত দেশে কমুযুনিজমের জয় নিশ্চিত 
সম্ভাবন! ব'লে বলেছিলেন, ঠিক সে সব দেশেই সে সম্ভাবনা! এখন সবাইর নিকট 
স্দূরপরাহত ঠেক্চে। শিখিল জগতের বুদ্ধিজীবিদের নিকট কম্যুনিজমের যে 
আকর্ষণ ছিল ক্রমেই তা' ছুর্বল হ'য়ে এসেচে £ সর্বজনবিদিত লেখক, শিল্পী ও 
বৈজ্ঞানিকদের নাম এ' গ্রসঙ্গে মনে আসে । এখানে আবার কথা উঠবে যে 
তাদের মনের বা অবচেতন মনের সংস্কারই তাদের প্রাথমিক সত্যোঁপলব্ধিকে 
ক্রমে ছুবল করে ফেলেছে £ তার! নিছক ভাবপ্রবণতায় কম্যুনিজমের প্রতি আক 
হয়েছিলেন । নিছক উর্দারনৈতিকতার শিকড়ে বাধ! তাদের মন কম্যুনিজমের 
একান্ত বস্তবাদ্দী, বাস্তববাদী তাবসত্তার নাগাল না পেয়ে পুনরায় নিজের 
্রতিহ্া ও সংস্কারের নির্জীব নিরুপদ্রব বিবরে এসে নিশ্চিন্ত হয়েচে। সোজা 
“কথার্,:তাদের সম্থল,ছিল শুধু]ভালোমান্ষী মন,_-নিজেদের শ্রেণীগত ভাবগঞ্ডী 
থেকে তার্দেরে বের ক'রে আনার:*পক্ষে সে মন যথেষ্ট ছিলন1। কিন্তু যার। 
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কমানিই ভাবসন্ত। গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ওতে। অনেকে তা' থেকে সরে 
আসতে বাধ্য হয়েচেন। বল। হবে, তারাও প্রকৃতপক্ষে তা” গ্রহণ করতে পারেননি, 
কিন্ত এ, সত্য তো স্বীকার না করে” উপায় নেই যে, কমুযনিষ্ট রাষ্ট্র ও 
সমাজ বহ্ক্ষেত্রে বু জনকে পীড়িত করেচে এবং কোনো কোনে! দেশের 
প্রতি আচবণে জুনুম, অববদস্তীব পরিচয় দ্িয়েচে। এমনটা ঘটেচে শুধু 
বিপ্লব প্রতিবিপ্রবের ডামাডোলের ভেতরে নয়--স্বাভাবিক সময়ে সাধারণ 
বাবহারিক ক্ষেত্রেও ঘটেচে। তাতে কোনো তর্কের অবকাশ নেই। তা” 
এন্ান্তই চোথেদেখা কানেশোন| "ত্য । এর একমাত্র উত্তর এই যে, প্রত্যক্ষ 
বা পবোক্ষ প্রতিবিপ্রবী ভাব ও কার্ধবিধিকে পরাস্ত করার জন্তেই তা করা 
হযেচে। কিন্ধ লেনিনেব উত্তরাধিকাঁবী স্ট্যালিনের বিরাট .নতৃত্বের বিরুদ্ধে 
তার উত্তরাধিকাধা খ_শ্চত যখন নিজেদের পার্টিরই হাজার হাজার লোককে 
নিখিচারে হত্যা, নৃুশংসতম নিপীড়ন ও লাঞ্চনার অভিযোগ আনলেন, তথন 
কম্যুনিজম মানবিকতার দ্রাবী আপন হ'তে পরিহার করলো-_-পরিবর্তনশীল 
নেইত্বের আপা হবিবেচনায় যা প্রয়োজন, তারই সিদ্ধি একমাত্র কর্তব্য ব'লে 
জানলো । সেই মুহূর্তেই অন্তান্ত দেশেব প্রতি তাঁর আচরণ উচ্চ নৈতিক স্তরে 
পণবভাণিত হবে ব'লে নির্ণিধার বিশ্বাস করার কারণ রইলোনা ? শুধু তাই নয়, 
বোন গেলে। থে বাস্তব তথ। বৈপ্নবিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এহেন নীতির 
প্রশ্নই কম্যুনিঙ্জমের নিকট অগ্াঙ্য । ভারতের প্রতি কমুযুনিষ্ট চীনের আচরণ 
যেমন স্ুষ্পঈ নীতিহীনতা প্রকাশ পেয়েছে, কম্যুনিজম তেমনি প্রয়োজনে নীতি- 
হীনতাব আশ্রয় ঘরেবাইরে নিতে পারে বলে বোঝা গেলো । দেখা গেলে' 
মানবিকতার সেখানে স্থান নেই; মানবতা সেখানে অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন। এখানেই 
প্রশ্ন উঠচে £ ছন্বসমন্বয়ী বস্বাদের অবিরত ক্রিয়াতে কমানিজমের কি তবে এ্যান্টি- 
থিসীস দেখা দ্বিয়েচে? সাধিক অধিপতি একচ্ছত্র রাষ্টে ও সমাজে ব্যক্তিসস্তাই 
কি বৈপরীত্য ও বৈষম্য হ'য়ে দেখা দিল? দেখা দিল কি আইডিয়ার 
ক্ষেত্রে? আইডিম়ার স্বয়ংক্রিয় বিবর্তনের সন্তাবনা তো আমরা উতিপুর্বেই 
বিচার ক'রেচি। তবুশুদু আইডিয়ার ক্ষেত্রেইবা তবে কেন? ব্যক্তিওতো 
উৎপাদনের যন্ত্রঃ তার ভাব ও কর্ম একযোগে উৎপাদনের উপকরণ £ 
কমুযুনিজমে যদ্দি ব্যক্তির সঙ্গে অসামপ্তস্ত ঘটে, তবে সেখানেই কি তার এ্যার্টি- 
থিসীসের উদ্ভব হলোন1? বল। হবে, অগণিত ব্যক্তিতো! কম্ুযুনিজমকে মেনে 
নিয়েছে, তাতে নিজেদের সত্তা মিশিয়ে দ্রিয়েচে। অগণিত বাক্তি সামস্ততন্ত্র ও 
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পু'জিবাদকে 9 মেনে নিয়েছিল, এখনও মান্চে | কিন্তু কম্যুনিজমই ব্যক্তিসত্তার 
একাস্ত সমন্বয়ের প্রতিশ্রতি বহন কবে এনেছিল এবং সে সমন্বয়ের অভাবই 
এখন তার বিপরীত সত্তার প্রতি অগ্ুলি নির্দেশ ক'রচে। তারই কারণে 
কম্যুনিজম যখন একাধিক দেশে পুর্ণ রাষ্ট্ররপ নিলে, তখনই তার ভাবাগ্রগতিতে 
যেন ছেদ পড়লে! £ মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে কমুযুনিজমের ক্রমপ্রতীয়মান 
অসমন্বয়েব হিসেব নেবাব প্রয়োজন দেখা দিলে! । কসুযুনিষ্ট রাষ্ট্রনায়কেরা যে, 
কম্যুনিজমকে একট বিশেষ সমাজ পদ্ধতি ব'লে বলেচেন এবং অন্ত রাজনৈতিক 
মত ও সমাজ পদ্ধতির সঙ্গে তার অহাবগ্কান সম্ভব বলে' স্বীকার করচেন, এ'তেই 
কমুানিজমেব বিপ্তার সন্ধে ৬ বু দট় প্রতায়ের অভাব এবং নিজেদের ভাবগত 
9৪ বান্তব গণ্ডীকে নিশাশধ করবাব আঞ্াক্ষা গ্রকাশ পাচ্চে। বলা হবে, 
এ, তাদের সামমিক কার্কৌশল ছাড়া কিছু নয় কিন্ক কম্যুনিজম যে 
আপাত বাধাপ্রাপু হয়েচে এ, স্বীকুতি কি তার মধ্যে নেই? এ বাধা 
এসেচে তো প্রতিখিপ্নব থেকে নয়ই প্রশিবিপ্রব তো কমুযুনিজঅমের বিরুদ্ধে 
অন্তর বাইরে সমূহ আয়োজন কবে পরাস্ত হয়েচে। এ শুধু রাজনৈতিক 
বাধা নয়_-মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিব অগ্রগতির সমস্যা । রাজনৈতিক বাধা 
তো একধিকে সহাবস্তাননীতিতে খিলুপ্তি খু'ঁজচে-_অন্তদিকে মারণায়োজনের 
প্রতিযোগিতায় উদ্ধত বয়েচে। কিন্কু মানুষের অগ্রগতিতে যে সমস্যা 
জেগেচে তার সমাধান তে! সহাবন্কান বা জীবনমরণ প্রতিযোগিতাতে হবার 
নয়। একধিক ধিয়ে দেখতে গেলে সহাবস্থান গৌজামিল ছাড়। কিছু নয়, 
অন্দ্দিকে তাকে পরাজয়৪ বণা যার, এবং এ যুগে জীবনমরণ প্রতিযোগিতার 
শেষ পরিণতি ধবসে। কাজেই এ যুগে মানবতাবাদী চরম চ্যালেঞ্জের 
সম্ুখীন হয়েচে। নৃতন কবে তার নিজেব ভাগ্য জর করাব প্রয়োজন 
দেখ! দিয়েচে। পুনরায় তাঁর পথ কেটে এগিয়ে যাবার সময় এসেছে ! 
তার অর্থ এ নয় যে কমুযুনিজম এখনই পথ ছেড়ে দেবে । তার 
এাট্টিথিসীসের হিসেব সে কবেনী-যেমন তার পূর্ববর্তী কোনো রাষ্ত্রিক- 
সামাঞ্জিক সংগঠন সে হিসেব করেনি । দেশে দেশে বৃভূক্ষু, অর্ধবুতুক্ষ 
জনগণের বিক্ষোভ হ'তে সে শক্তি আহরণ করেঃ যে সামাজিক-রাষ্ট্ীর 
কাঠামোতে তারা বঞ্চিত, পীড়িত, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার--তাকে 
অপসারিত করার সংকল্প সে তার্দেরে সরবরাহ করেচে। তা* করতে পেরেচে 
এ অন্ত যে সে তাদেরে আশা ও আশ্রয় দ্বিয়েচেঃ সে আশা ও আশ্রয় 
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অবলম্বন ক'রে তাদের বিক্ষোভ সংকল্পে পরিণত হয়েচে। তার্দের কাছে 
তে! আজকের ক্ষুধ', আজকের বঞ্চনাই একমাত্র সত্য £ এর সঙ্গে বোঝাপড়া 
না ক'রে তাদের আর কিছুই ভাববার উপাঁয় নেই, সময় নেই। বিপ্লবের 
সাবিক ক্রিয়াতে কবে তাদের ব্যক্তিসত্তা ক্ষুগ্ন হ'তে পারে সে চিন্তা তাদের 
মাথায়ই আসেনা ঃ তাদের নিকট সে প্রশ্ন উত্থাপন করলেও তা তারা 
তাদের বিপ্লবী উদ্ভোগ হটিয়ে রাখবার এক নৃতন কৌশল বলেই জ্ঞান 
করবে £ বর্তমানের জরুরী তাগিদ যেটাবার সংকল্প নিয়েই এগিয়ে যাবে । 
তবিষ্যতে কী হবে বা না হবে "51, ভাঁব। দরে থাকুক-বর্তমানেও একরোখা 
একপেশে দৃষ্টি তাদের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করচে, চলেচে তারা শুধু 
আবেগ সম্বল ক'রে; আবেগ বুদ্ধিকে অভিভূত ক'রে তা? ক্রিয়াতে বাধা 
জন্মাচ্ছে, বৃদ্ধির বিকৃতি ঘটচে। তাদের দৃষ্টি আর পৃ, সত্য ও সর্বাংশে বাস্তব 
থাঁকচে নাঃ ফলে অনতিক্রমনীয় বাধার সম্মুখে তার আশু উদ্দেপগ্তও যে ব্যর্থ 
হ'য়ে যেতে পারে-সে অপ্রিয় সম্ভাবনার দিকেও তাদের নজর পড়চে না। 
অথচ বহুদেশে তার্দের সে ধরণের বিপর্যয়কর পরিশতিই ঘটেছে। 
আশু সংকল্পই তার্দের অন্তর বাহির ব্যাপৃত করে রেখেছে। 
বহুভাবে বঞ্চিত তরুণতক্ণীল পাওনা বুঝে নিতে চাঁয়__তার মুল্য দেওয়ার 
প্রয়োজন সম্ধন্ধে তার। সচেতণ নয়। মুল্য দেবার যোগাত। অঞ্জন করার শ্ুযোগও 
তারা পায়নি । তাই তার। লাঁঘাত করে, আঘাত ফিরে পায় ঃ তবু 
না, হোক একটা বোঝাপড়। করার সংকল্প ছাড়েনা। সে অংকল্প তজয়, 
সে সংকল্প একরোখা £ যে দ্বেশে যে প্র র রাঈসংস্থাই থাকুক না কেন, 
সে সংকল্পের মোকাবিলা তাব না ক'রে উপার নেই £ সে সংকল্পের প্রতিরোধও 
গ্টধু তার মূলীভূত কারণ দূর করার ব্যবস্থা করেই করা যেতে পারে-_ 
নতুবা নয়। কারণ, সে সংকল্প আপোষহীন, দু্র্ণনীয়, দ্বিধাদ্বন্হীন, এবং 
সে কারনেই আপাত সত্যমিথ্যা, গ্ভারাহ্ঠায়ের হিসাব তাকে বিচলিত করেন! £ 
রাষ্্রক্ূপে কম্ুনিগম বেখানে ব্যষ্ট্ি বা সমষ্টিগত অবিচারে নিজেকে জড়িত করেচে 
তাতেও অন্তস্থানের কম্যুনিষ্ট অভিযাত্রীদল বিচলিত হয়ন। £ বহু যুগসঞ্চিত অন্যায়, 
বহুযুগলালিত অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জয়বাত্রাপথের চোখঝলসানে 
আলোকে সে অবিচারও অবাস্তব, অবাস্তররূপে দেখ! দেয়। এ ভাবেই কম্যুনিজম 
ইংরেজিতে যাকে বলে ডগমা--অর্থাৎ আত্মনিবদ্ধ মতবাদে পরিণত হয়েছে | 
ধর্মের গৌড়ামির চেয়ে এ গোৌঁড়ামি কম নয়-বরৎ আদর্শের উদ্দীপনার 


১৪০ মানবতাবাদ 


জোরে আরও বেশী দুর্ভেগ্ভ। জর্জ ওরওয়েল কম্যুনিজমের যে ঘোর 
বিভীষিকাময় চিত্র একেচেন, সে চিত্র যে কোনে একচ্ছত্র শাসনের প্রতিবিশ্ব 
হতে পারে £ কিন্তু জনগপের বিক্ষোভ ও সংকল্পের সমর্থনের জোরে সে 
যেন আরও সাধিক, আরও সর্বজরী। বিদ্রোহের এই অনন্তমুখিতায়ই বহু 
বৃদ্ধিজীবির মনও কথ্যুনিজমে বাঁধা পড়েচে £ কম্যুনিষ্ট ব্যষ্টি ও সমষ্টির চিন্তা, 
আস্তজর্ণতিক কমুযুনিজমের সার্বভৌম প্রয়োজনে জাতীয়তা, দেশপ্রেম, 
গায়ান্তায়। ভালোমন্দকে অতিক্রম ক'রে গেছে,_নিবিচার আনুগত্য স্যষ্টি 
করেচে। এমনি করে তাদের নিজন্ব ভাবনার উদ্ভমও হারিয়ে গেছে ঃ সে 
কারণে বন্ধ সময়েই দেখ। » ছে, কম্যুনিষ্ট ব্যক্তি বা পাটি বা পত্রিকার 
পক্ষে বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজ দারিত্বে'কর্মধারা নির্ধারণ সম্ভব হয়না £ 
উপরের বা বাঁইরের নিদেশে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্লারও পরিবর্তন ঘটানো হয় 
এবং তাতে হাস্যকর অবস্থার স্থষ্টি হয়ে থাকে । তার! কিন্তু তা” হাস্যকব 
মনে বা শ্বীকার করেনা_আন্তঙ্পাতিক সংহতি ও বাস্তববাদিতার নির্দেশ 
সন্ত মনে মেনে নেয় ও সমর্থন করে। সে নির্দেশ সংগতি-অসংগতি 
শোভনত।1-অশোভনকে আমল দেয়না ঃ অনন্যমুখিতার মনোভাব ও ভঙ্গীকে 
একমাত্র সত্য ব'লে জানে। ভাবগন্তীর, ভ্রকুঞ্চিত, বজমুষ্টি কমুযনিষ্ট তারই 
প্রতীক। সে চালিত বান্তবাবস্থ! দিয়ে: “রিয়ালিটি বিফোর আইডিয়া” 
অর্থাৎ “ভাব বা ধারণার চেয়ে বাস্তবাবস্থা আগে কার্ধকরী হয়, ভাব ব 
ধারণ! বাস্তবাবস্থার চাইতে অধিক প্রভাবশীল নয়*--এই মাল্পসীয় বাণীর সে 
সাক্ষাৎ প্রতিমুতি। রিয়ালিটি যে প্রত্যক্ষ ধারণার স্ষ্টি করচে তাই দিয়ে 
সে চালিত হচ্চে; তাতে কেমন ক'রে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলো, কোথায় 
তার বুদ্ধি খণ্ডিত হ'য়ে রইলে। তা সে ধারণাও করতে পারচেন। £ তার আশ 
সমস্যা পা মিটিয়ে তাকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে বলাও বৃথা। শুধু আইডিয়া 
দ্বিয়ে এ' রিয়ালিটির মোকাবিল! করা বায়না এ' জন্তে যে, আইডিয়া রিয়ালিটি 
জবাব নয় £ রিয়ালিটি এ্যান্টি িসীস জাগলে পর ষে আইডিয়। জাগে 
তাই দিয়ে সে রিয়ার্লিটির মোকাবিলা করতে হয়। তা? যতক্ষণ না হচে 
ততক্ষণ বিয়ালিটি মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্চে--তাকে ভাবে অধীর, কাজে 
ছ্দম করে তুল্চে। ততক্ষণ শুধু আইডিয়ার আবেদন তার অনেক দুরে 
থাকে £ হয়তো! বা যেভাবে সে রিয়ালিটি দ্বারা চালিত হচ্ছে বা নেতৃত্বের 
নির্দেশে নিজেকে চালিত হতে দিচ্ছে, তার অগ্রগতির পথের আন্ত্যন্তরীণ 


মানবতাবাদ ১৪৬ 


কোনে অদংগতি প্রত্যক্ষ হ'য়ে তাকে সহনা চকিত করে তোলে £ সে অসংগতি 
বিপরীত রিয়ালিটক্পে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তখনও সে অসংগতি পরিমাণে 
সামান্য । যতক্ষণ না বর্তমান বিযালিটির সঙ্ে পাণ্ট। রিয়ালিটির শুধু 
পরিমাণগত নয়--গুণগত প্রভেদ দেখা দেয়, ততক্ষণ আপাতরিয়ালিটির জলস্ত 
উন্মাদনা প্রতিহত হয়না । এই উন্মাদ্নাই কম্যুনিজমের আত্মপ্রতিষ্ঠ। সম্ভব 
করেচে, সন্দেহ নেই | 

এ' উন্মাদনার উৎস কি মানধতাবাদ£ নিজ ভাশ্যগঠনে মানুষের পূর্ণ 
অ'গ্াই কি তাব ভিত্তি? নিজ ভ'গ্যগঠনে আশ্থা এব ভিত্তি বটে, কিন্ত তেমনি 
আহ্থাতে। বুঙ্গোয়া গণতাস্ত্রিঈ বিপ্রবেবও শক্তি যুগিয়েচে £ ভগবানকে অশ্বীকার 
করার প্রয়োজন পড়েনি £ তবে নিজেদের ওগবানের প্রতি ধি ব'লে দাবী 
করতে। যে রাজ! ব ধর্মযাজক-_-তারও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটেচে। তথাপি দ্বেখা 
গেছে বিপ্লবের উন্মাদদনাই পরিণামে বিপ্লবের সর্বনাশের কারণ হ'য়ে দাড়িয়েছে, 
বিপ্রবকে মানবিকতা! থেকে বিচ্যুত করেচে। অবশ্ত মানবসভ্যতা সে 
প্রতিবিপ্রবকে ৪ অতিক্রম ক'বে এগিরে গেছে । ক্ম্যুনিষ্ট বিপ্লব ষে সম্পূর্ণরূপে 
ও অজ্ঞানে মন্তদ্যকেন্দ্রিক জীবনদর্শনদার। প্রণোদিত-_তা' নয় £ ধর্মকে সেখানে 
উহ্থা রাখ! হয়, ধর্মীয় উতিহোর ও স্পষ্ট অস্বীকৃতি ঘটেনা এবং এহেন গৌজামিলের 
দকণ তার পুর্বগামী বিপ্লবের ৮তো তাতেও মানবসত্তার পুর্ণ তৃপ্তি হয়না এবং 
মানবিকত। হ'তে তারও অবিলম্বে বিচ্যুতি ঘ'টে থাকে । মানবকেন্দ্রিক 
জীবনদর্শন কম্যুনিষ্ট রাজনীতির বৈপ্রবিক সংগঠনের মূলে নেই-_আছে 
শুধু তার ভাবগত পশ্চাদ্ভূমিতে। সংগঠন চ এগিয়ে নিয়ে চলেচে শুধু 
রিয়ালিটি £ কঠোর, অসহনীয় রিয়ালিটি £ রিয়ালিটিকে আশ্রয় ক'রে উড্ভ়াত 
বৈপ্লবিক প্রেরণা । তাতে উদ্ভব যে প্রাণোন্মাদনার, তাও প্রচণ্ড রিয়ালিটি। 

কিন্ত যেক্ষণে তা” রিয়ালিটি সেক্ষণে তার এ্্যান্টি-থিসীলের আবির্ভাব £ 
আইডিয়ার মাধ্যমে সে গ্যার্টিথিসীপ কার্যকরী £ সে আলোচনা ইতিপূর্বে করেচি। 
মানবতাবাদী বিচারের সম্মুখীন তাকেও হতে হবেঃ কারণ, বিজ্ঞানসম্মত 
মাঁনবতাবাঁদদেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে তার ভবিষ্যতের নিশানা । লেনিন 
বলেছিলেন £ দেশকে, জগতকে তিনি ফিরে গড়বেন £ বজ্রঘোষ সে মানবতাবাদী 
বানী তার বিশ্বঞ্পনীন মানবত। থেকে উদ্ভুত হয়েছিল । আজ পার্টি সে কথা বলচে ঃ 
সে কথাও কি মানবতাবাদসম্মত? উত্তর হবে, নিশ্চয়ই ঃ সমষ্টিমানুষের 
সে বাণী মানবতাবাদসন্মত না হবে কেন? সমষ্টির সঙ্গে মিলেই তো মানুষ । 
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সমষ্টির সলে মিলে মান্য, সন্দেহ নেইঃ মান্তষের আত্মনিরন্ত্রণও পরস্পরের 
ইচ্ছ। ও কর্ণদবারা নিয়ন্ত্রিত £ তাতেইতো মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ । 
কিন্ধু সমষ্টি যেখানে সে সম্বন্ধকে লঙ্ঘন করে চলে, ব্যক্তিসত্তার আয়ত্তাতীত এক 
সম্টিসত্তীকে সার্বভৌম করে তোলে তখন ব্যক্তি পীড়িত, খণ্ডিত হয়, 
মানবতাঁবাঁদ থেকে বিচ্যপ্তি ঘটে-_বিশেষ করে তখনই যখন পার্টি সমষ্টির 
স্লান গ্রহণ করে-_অনশেষে রা ও সমাজকে সম্পূর্ণ আধ্বত্তাধীনে নিয়ে আসে। 
মানবিকতাঁও সেখান থেকে তিরোহিত হয়ঃ গ্যান্টিখিসীসের আবির্ভাব ঘটে। 
সভ্যতার অগ্রগতিব পথে আাঁগে পুনরায় বিরাট জিজ্ঞাসা । 

মানব শভ্যতা ও সংস্কতি:  গ্রগতির পথেই আবিভূতি হয়েচে কম্যুনিজম £ 
'তার মোকাবিল! না করে আর মানবজাতির এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সে 
প্টপূ বর্তমানের নয়, অনন্ত ভখিষ্ঞঠেরও দাবীদার। কিন্তু ভবিধ্যৎ আর 
বর্তমানে আটকা পড়ে নেই £ তাঁর শিশানা এখনই এসে গেছে, কমানিজমের 
ঞমপূর্ণতার ক্গণেই তার অপুর্ণহাকে প্রকাশ করেচে। তাঁরই সমন্বয়, তারই 
পিপ্েসীসের উচ্চাবন এ' যুগের মানবশাবাদেব আকা জ্। ও অভিব্যক্তি ॥ 

কোথ|র় তবে মাণ্তযষেব পথেব শিশান|£ নিজেকে সে যেখানে সম্পূর্ণরূপে 
পতে পাববে পীইব। সে ঠিকানা? বারে বারে মান্তষ তার গন্তব্যস্থলে 
এসেচে বলে দনে করেচে, বাবে বারে তার সে ভরসা ব্যর্থ হয়েচে। ব্যক্তির 
প্বাধীনঙার আশাও কি শার্জ9 পুর্ণ হয়েচে? মাকিন চিন্তানায়ক লুই 
মামফোর্ড বলেছেন যে, আগে যেটুক আশার অবকাশ ছিল এখন যেন তা'ও 
নেই £ তা হ'লে আমব! গ্রগতিব পথে অগ্রসব হয়েচি বল্তে পার কেমন কঃরে? 
তনি স্মরণ করেছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধকালে বেলজিয়াম জার্জানীর পদানত হলে 
পর প্রখ্যাত খেলজগ়ান এঁতিহাসিক এারি পাইরেণকে তার বাসভূমি ও 
|বশ্ববিগ্ঠালয় ভাতে দুরে বন্দীশালার অন্তরায়ত করা হয়। অমগ্র জগতের 
'বদ্ধজনমণ্ডলী গ্রতিবাধমুখর হয়ে উঠে; কিন্ত তাতে কোনে৷ ফল হয়ন|। 
অবশেষে সোপ ও মাকিন রাষ্ট্রপতির যুক্ত আবেদনের ফলে তাকে জার্ধানীর 
এক গ্রামে নিজের ভাবে থাকতে ও গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করতে দেওয়। 
হয়। মামফোর্ড অতঃপর দেখিয়েচেন যে প্রথম মহাবুদ্ধের কালে মানবিকতা 
ও মনীষার পক্ষে আবেদন অত্টুকু সাফল্যলাভ করেছিলে! ; কিন্তু তার পর 
থেকে ফ্যাসিষ্ট ও কমুযুনিষ্ট উভয়বিধ একচ্ছত্র রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অধীনে অগণিত 
বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক--সাংস্কৃতিক কর্মীর দুর্দশার একশেষ ঘটেচে £ স্পেনের 
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প্রজাতন্ী গভর্ণমেণ্টকে একচ্ছত্র শাসনকামীরা উৎখাত করেচে, ফ্যাসিবাদী 
ইতালী এ্যাবিসিনিয়াতে বিষবাম্প পর্যস্ত ব্যবহার ক'রে নির্দোষ, নির্ভীক 
লোকদেরে পদানত করেছিল, চীনে জাপানের হামলায়ও ন্যায় ও মানবিকতার 
চরম অপমান ঘটেছিল £ ফ্যাসিবাদীর। যে অন্ঠায় করেচে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীরাও 
নিলিপ্র থেকে ও তাতে কার্যত জায় দিয়ে কম অন্তায় করে'ন। মানবজাতির 
অগ্রগতির আশ! সেদিন পরাস্ত হয়েচে। 

তারপব সে আশ। কম্যুনিজমকে অবলম্বন ক'রেই প্রবল হয়েছিল । কার্যত 
কি তবে এই সত্যা থে, কম্যুনিজম প্রগতির নূতন উতিহ স্থষ্টি করতে পারলোন। 
তার কারণ এই যে, তা” যে দেশে ক্ষমতা ল[ভ করেচে তার জাতীয় এতিহোর উধ্বে 
উঠে নিখিল মানবতা ও মানবিকতায় প্রতিষিত হ'তে পারেনি- -জাতীয় সপ্তার 
সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে? দ্বিতীর মহাযুদ্ধকালে তো রাশিয়ায় জাতীয় বীরদের-_ 
তথা জাবের শাসনকালের সমরনায়কর্দের স্মৃতিকে সঙ্ঞানেই জাতিকে উদ্বদ্ধ 
করার প্রয়োজনে জাগিয়ে তোলা হরেছিল। তবেকি এ কথাও সত্য যে, যে 
কোনে! ভাবধারা শুধু প্রথম ওবত্নের কালেই অমলিন থাকে, তখনই সে 
সম্পূর্নৰশে পবিস্ফুট হয়, তার 'উদ্গাতার মনের জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত থাকে-- 
সম্পূর্ণপে আয্মসমঞ্তস ও সমগ্রন্ধপে থা দেয়? কিন্তু ভাবধারা তো শুধু 
ভাঁবলোকে থাকলেই চলবেন| _বিশিষ্ট পবিবেশে তাকে রূপলাভ করতে হবে । 
ভাবলোকে থাকলে পব হাব কোনে! ফল নেই--সার্থকতা নেই। অথচ সে যখন 
বাস্তব পবিবেশকে অবলক্গন করে, তখন সে পরিবেশের যা" কিছু মলিনতা, 
অপূর্ণতা তা; তাকেও প্রভাবিত করে। অবশ্য বিপ্লবের মাধ্যমে সে নৃতন রাষ্তরীয় 
ও সামাজিক সংস্থা গঠন করবে ? কিন্তু তার অর্থ এ নয় ঘে জাতির পুরাতন এতিহ্য 
ও সংস্কাবকে সম্পূর্ণৰপে ভেঙ্গে চুবে ধিতে পারবে । রাশিয়া সম্বন্ধে তাই বলা 
হয়েছে বে, সেখানে কমুযুনিজম আইভান দি টেরিবলের নির্মমতাও পীটার দি 
গ্রেটের ছুর্ঘম দেদের উত্তরাধিকারী হয়েচে ই এমন কি আরের আমলে আমলা- 
তন্থের যে নিজেদের ইচ্ছা! খাটাবার জোর প্রনুন্তি ছিল, সে আমলাতান্ত্রিক গঠন ও 
মনোভাবের উত্তবাধিকারও কমুযনিজম গ্রহণ করেচে। তার ফলে এক দ্বিকে 
যেমন তার আদিম অকৃত্রিমত্ব ক্ষুপ্ন হয়েচে, তেমনই তা” অন্ত দিকে জাতির মানসের 
নিকট অধিকতর গ্রহ্ণীয় হ'তে পেরেচে। তার ফলে রাশিয়াতে যার৷ ব্বর্গরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার আশ! করেছিলেন তাদের আশ যেমন পুর্ণ হয়নি, তেমনই ধার! সেখানে 
জ|রের আমলের ও পু.জিবাণী প্রতুত্বের দিন ফিরে আসবে ভেবেছিলেন তাদেরেও 
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নিরাশ হতে হয়েচে। কম্যুনিষ্ট চীনের নীতি ও কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা থেকে 
বল! হচ্চে যে, কমুনিজম মোলোলিয়ান এতিহের আত্মবিস্তারপ্রবণতার অন্ঠথ। 
ঘটাতে পারেনি £ বনুশত বৎসরের ইতিহাসে সে এ্রতিহোর পরিচয় রয়েচে। 
এমনতরে। বিশ্লেষণ ধারা করেচেন তার! আরও বলেন ষে, বিশিষ্ট পরিবেশে পশড়ে 
ভাবধারার এমনি পরিবর্তন ঘটে ঃ তার ফলে যে কোনে নতুন ভাবধারাকেই 
একপন তথাকথিত বাস্তববার্ধী ব্যর্থ ও অবাস্তব ব'লেউণ্ড়রে দেন ? অন্যদিকে তথা- 
কথিত আদর্শবা্দীরা বলেন যে এ জগতের কোনে! আশ নেই £ কারণ এর নতুন 
ভাবধারাকে গ্রহণ করবার শক্তি নেই। প্রকৃত পক্ষে যে মুহুর্তে ভাবধার। বাস্তবে 
রূপনেয় সে মুহর্তেই ভাপ্প একাধারে পৃর্ণতালাভ ও প্রবেশের প্রভাবে খানিকটা 
আত্মবিচ্যুতি ঘ'টে থাকে । বীশু গ্রীষ্টের “সারমন অন দি মাউণ্ট” যারা নিজ 
কানে শুনেছিলেন তারা কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে একদ1 এই 
উপর্দেশের ডিত্তিতেই একাধারে পোপের অমানুষিক শাসন ও অত্যাচারবিধি, 
ক্যাথোলিক ও প্রোটে্টান্টদের পারস্পবিক দ্বন্দ সংঘাত এবং গীর্জা-কেন্দিক 
গ্াপত্যের অন্তপম নিধর্শন সমুহ গণ্ড়ে উঠবে? তাই বলা হয়েছে, নতুন 
তাবধারাকে যণ্ধি সার্থক করতে হয় তবে তার মুল প্রেরণাকে সঞ্জীবিত রাখতে 
হখে, আবার নতুন অভিজ্ঞতাও আরন্ত ক”রে নিযে চলতে হবে। কিন্তু মূলপ্রেরণ। 
সঞ্জীবিত রাখা সহজ কথা নয়। রাতিবদ্ধ। কর্মের এবং বাহ্‌ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে প'ড়ে তার হারিয়ে যাবার সম্তাবন। থাকে £ অথচ কর্মপদ্ধতি ও প্রাতিষ্ঠানিক 
রূপ ব্যতীত তার কার্যকারিতার কোনো পথ নেই। যে সব সপ্ীবনী 
ভাবধারার মাধ্যমে সমাজ উন্নতি লাভ করে তার্দের ও তার বাস্তব ও কার্যকরী 
পদ্ধতির পারম্পরিক সংঘাতই ইতিহাসের মর্নকথা। এ দুইয়ের একান্ত প্রয়োজন 
আছে এবং দ্রইয়ের মধ্যেই বিপদও আছে। বাস্তব কার্যকারিতা ও আদর্শগত 
অঙ্ষুপ্ণতা ইতিহাসের প্রয়োজনের এপিঠ ও ওপিঠ। যে সমাজে এদের সামগ্রস্থ 
হয়েচে তাঁরই প্রাণসত্তা অক্ষু্ আছে ব'লে বুঝতে হবে। 

কিন্ত এ পরিস্থিতিতে মানবজাতির অব্যাহত অগ্রগতির আশা আছে বা নেই 
বর্তমানে আমরা সে প্রশ্নেরই উত্তর থুঁজচি। এ" সমস্যাতে পণ্ড়ে অনেকে ব'লে 
থাকেন, জগতের আসলে অগ্রগতি বা পশ্চার্গতি বলে কিছু নেই ঃ আছে শুধূ 
পরিবর্তন। কিন্তু মানুষকে যদি আমর! স্বরাট ব'লে জানি, সে নিজের ভাগ্যের 
উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ করতে পারে ও করবে বলে বিশ্বাস করি-__তবে, আগতে 
অগ্রগতি ব'লে কিছু নেই-_আছে শুধু পরিবর্তন, এ কথা গুনে সন্তুষ্ট থাকতে 
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পারিনে। সে কারণে তার যাত্রা অবিরত £ যখনই আান। গেলে! যে তার 
পরম পুর্ণতার আশা আজও পুর্ণ হয়নি তথনই তার পুনরায় যাত্রা! শুরু । কিন্ত 
সে যাত্রা কি তার কখনও শেষ হবার? 
ইরাণী কবি নাকি বলেচেন £ 
বাহ বাঙ। বা খাস্তাগি যে বাহ নিস্ত। 
ইশ. ক তাম রাহ আস্ত ও হাম খুদ মনজিল আন্ত। 
বার এ পথে চলে তারা কথনো ক্লান্তি জানেনা, কারণ এ পথ একই সঙ্গে 
পথ ও গন্তব্য। এইই জীবনেব পথ। 
পথ ও গন্তব্য স্থান এক ঃ গণ্ডবা স্থানে পৌছুলেই দেখা যাঁষ সম্মুখে পথ আরও 
প্রসারিত রয়েচে, আবার পথই প্রতি পলে গন্তব্য স্থানরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। 
আত্মোদদ্ধ মান্ুষের পথম্ত্র! তবু দিশাহারা পথযাত্রা নয় £ তে সঙ্গানে পথের 
সন্ধান করচে, পথ কেটে অগ্রসর হচ্চে। কিন্তু তার সে চলাও বিশ্বজোডা। 
অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়ার অর্ধীন £ সে ক্রিয়ার সঙ্গে পরম্পর প্রতিদ্ন্দী 
রাষ্ট্রিক শক্তিব ঘাঁতপ্রতিঘাত চলচে £ মানুষ তারও দ্বারা নিয়ন্তিত। কেমন 
ক'রে তবে প্রকাশ পাবে স্ববাট মান্তষের পরিচয়-_সমস্টিগত মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ, 
বাক্তিমাতষের স্বাধিকার সন্ধান ? এ' প্রশ্ন উঠেচে যুগে যুগে 2 এ" যুগে আবার 


নতুন কবে উঠলো সেই প্রশ্ন। মানবতাবাদ কী ক'বে স্বপ্রতিষ্ঠ হবে 
তা”9 এ? খুগেব মানবতাবাদা গুশ্ন। 


০ 


১৪৬ মানবতাবাদ 
আধুনিক প্রাচীতে মানব্তাবাদ 


পাশ্চাত্যে মানবতাবাদ্ বর্তমানে যে এ্তিহাসিক পরিস্থিতির সমুখীন, তার 
আলোচনা! আমরা করেচি; প্রাচ্যে মানবতাবাদের অগ্রগতির এখন সন্ধান 
নেওর! দরকার । 

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ও অবঙ্জনশ্রদ্ধেনে মানবপ্রেমষিক ডাঃ এলবাটঁ 
সোয়েইটজাবের মতে ভারতীয় চিন্তাধারার জীবনের প্রতি যে মনোভাব 
প্রন টত হয়েচে তা নেতিবাচক £ মানবঙ্গীবনকে তাতে কোনে মূল্য দেওয়। 
হয়নি, একমাত্র শির্বাণই কামনা কবা হযন়েচে। ভারতীর চিন্তাধারার সামগ্রিক 
ব্যাখা। ছিলাবে এ মত ৭৩, কিনা সেবিবয়ে স্বভাবতই প্রথ্ণ উঠবে । অবশ 
অ।রও অনেক পাশ্চাতা চিস্তানারকই ভারতীর চিন্তার এহেন ব্যাখ্য। করেচেন। 
প্রাচীন ভারত"য় চিন্তার বস্ববার্দের বে নিদর্শন পাওয়া যায় তা” ছেড়ে দিলেও 
বেদে এ' বিশ্বসম্পর্কে যে পবম বিশ্মন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, উপশিষর্দে জীবনস্থত্রের 
যেশ্থগ্ম ও বিশদ বিশেষণ রয়েছে, রানারণ মহাভারতে সভ্যতার ঘাতপ্রতিঘাত 
তথ। রাষ্ট্রিচ ৪ সামাজিক কর্তবোর বে পূর্ণ নির্দেশ পাওয়া পাওয়া যায়--সর্বোপরি 
ভগবণগাতাতে নিক্ষাম কর্মেব থে শাখত অনুশাসন উচ্চারিত হয়েছে, তাতে 
যি জাবনের পুর্ণ মর্ধাধ। দের না হ'য়ে গাকে তবে আর কেমন ক'রে তা, 
দেওয়া যেতে পারে তা” ভেবে পাওয়া দুফর | বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম তো মানুষের 
প্রতি বিশ্ব্ীবনে নিজেব জীবন বিলিয়ে দেওয়ার নিদ্শদানে জীবনের পূর্ণ 
উপলব্ধিব নিশান! রেখে গেছে । এ" কথা অবশ্ঠ সত্য বে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের 
পর থেকে এবং পর পর বিদেশী আক্রমণ ও আধিপত্যের পইভূদমতে আমাদের 
জীবনবোধ বৈরাগ্যবাদেব দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েচে। পরাধীন জাতির ব্যর্থতাবোধ এ, 
ভাবেই ইহলোকের বাইরে আশ্রয় খুঁজে থাকে । শুধু ভারতে নয় £ সার! 
প্রাচাথণ্ডেই মানুষের জীবনবোধ বিদেশী শাসন ও শোষণেব চাপে নিস্তেজ হয়ে- 
ছিল। একমাত্র জাপানই এ+ শতাব্দীর প্রথমভাগে রশ আক্রমণ প্রতিরোধ 
করার যুদ্ধে জয়গাত ক'রে নিজের প্রাণসন্তা অক্ষ রেখেচে বলা যেতে পারে । 
তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাগরণের ছোর'চ লাগ পো; |বদেশী 
শাসনের নাগপাশ শিথিল হ'য়ে এলো। এও হলো জীবনবোধের 
পুনরোদ্বোধনের ফলেই £ নতুবা রাজনৈতিক স্বাধীনতা,__তথা৷ জাতীয়তার 
সুল্যবোধ জেগে ওঠ! সম্ভব হতোন1। পাশ্চাত্যের আধিপত্যে থেকেও পাশ্চাত্য 
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জীবনবোধের ষে সংস্পর্শে এসব দেশ এসেছিল তাতেও ইহলোকের এ, 
জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ফিরে আসবার সহায়তা হয়েছিল সন্দেছ নেই। 
তার চরম পরিণতি ঘটুলো৷ মহাচীন ও আরও কয়েকটি দেশে কম্যুনিজমের 
প্রতিষ্ঠায় । তীব্র জীবনবোধ ব্যতীত এ' সম্ভব হতোনা এবং নিজেদের ভাগা 
পুনর্গঠন করবার আশা, বিশ্বাস ও সংস্কল্প এ, জীবনবোধের সঙ্গে অক্রান্নিগতভাবে 
জড়িতছিল। অবন্ঠ মানবতাবাধী পারপ্রেক্ষিতে কম্যুনিজম এখন যেস্তরে 
ঈাড়িয়ে আছে প্রানের কম্যুনিষ্ট ভূমিও তার আওতার বাইরে নয়। 

আধৃনিক যুগে মানবতাবা*শ চিন্তার স্ফুরণ ভারত ছাড়া প্রাচোর অগ কোথাও 
দেখঠে পাওয়া যারন।। এখানেও এ+ চিন্তার পুনরাঁবিভাব যে ঘটেচে পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারারই সংস্পর্শে, তা" বগা বাহুল্য । রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্তেও 
উনবিংশ শতান্বাতে পাশ্চান্য সংস্পর্শে এসে আমাদের ভাঁবণ।র যে ফসল 
ফলললে। তাতে শুধু বে জীবনবোধ ফিরে এলো তা” নয় £ হারানো জীবনকে 
ফিরে পাবার, ভাবা জীবনকে নতুন ধ'রে গড়বার উপাধান ও উপকরণ 
সংগৃহীত হ'লো। একেও গিসীস-আট্িগিসীসের খেল| বল্লে ভুল হবেন! 
অবশ্ত মূলে এ' ভাবনা মাঁনবকেন্দ্রিক ছিলনা ভগবানের বিধানেই আমরা 
পূনরায় আন্মোন্ধারে ব্রগ; হয়েচি, এই অন্ভূতিই জাতীয় জাগরণের প্রেরণা 
ধরগিরেছিল। কিন্ত সে ত্রত ছিণ দ্রঃসাপা-বাজনৈতিক পরাধখনঠার অবসান 
ঘটিয়ে জাতি ও সমাজকে স্বরাট, সুসংখদ্ধবপে গড়ে তোলার ব্রত। সে 
ব্রত সফল করার দারিন্ব সম্পূর্ণবণণ আমাধেরই উপর গ্রস্ত 'এই চেতনা ও 
উপলব্ধি আমারেরে সম্পূর্ণরূপে ইহলোকোন্খ, মানবকেন্দ্রিক জীবনের 
সরিধিতে উপস্থিত কারে দিলে । তারই "রম পরিণতি দেখলুম মহাম্া 
গান্ধীতে _সে ব্রতের শেষ ও সার্থক হোতা-বিনি ঘোষণ! করেছিলেন যে 
ব” কিছু জীবিত, প্রাণবন্ত, তারই সঙ্গে তার সন্তা মিশে ররেচে। তিনি ঘোষণ! 
করলেন যে গুহা নবাসী যে লোক সে শ্ুপুই আকাশকুল্গম রচনা করেঃ কিন্ত 
রাজধি জনকের হ্যায় বিনি প্রাসাদে বাস করেন, তাঁকে আর আকাশকুস্তরম 
রচনা করতে হয়ন।। আম্মকেন্দ্রিক বৈরাগ্যবাদের বিরুদ্ধে এ হেন প্রবল 
প্রতিবাদ, ইহলোকের জীবনের-_ন্বচ্ছল সম্পূর্ণ জীবনের এ হেন মর্যাদ। 
ঘোষণার জগতের ইতিহাসে খুব বেশী হুলন। নেই। মহাত্মা গান্ধীকে তাই এনে 
দিল দেশের মানুষেব মাঝথানে, সকল জনগণের মনের দুয়ারে । “হাম যব 
যাত্রা সুরু করেলে তামাম হিন্দুস্তান উথল পড়েঙে”--তার জীবনে জীবন 
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লাভ ক'রে জাগলো! সকল দেশ £ সেই সর্বজরী প্রাণবাণী বিশ্ব মথিত করলে। 
সেই বাণীরই অনুসরণে মহাজ্সাজীর নিঃশেষে আত্মঘান বিশ্ব-জীবনের সর্বোচ্চ 
শিখরে তাঁকে উত্তীর্ণ ক'রে দ্িলো। মানবিকতা অক্রেশে মানবতাতে উত্তীর্ণ 
হলো। তবু তা; মানবতা নয় _মাম্ষকে চরম আন্মনিয়স্ত। বলে তা” স্বীকার 
করেনি। কিন্ত আত্মবিমুখ, অসহায় জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্বদ্ধ ক'রে 
মাঁনবধর্মকে জয়যুক করেছিল, ইতিহাসে এ সত্যের শাশ্বত স্বাক্ষর র'য়ে গেছে। 

শীঅরবিন্দের ধ্যানলোকস্থ জগৎ মনুষ্যকেন্দরিক্ষি নয় কিন্তু মন্ুয্যসত্তাকে 
সাধন। দ্বারা অসীম উন্নত করার যে সম্ভাবনা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তাতে 
মানুষের নিগুঢ স্বরাটত্ব স্বীকৃতি পেলো । 

আর রবীন্দমনাণ? রবীন্দ্রনাথ কি হিউম্যানিষ্ট অর্থাৎ মানবতাবাদী 
ছিলেন? মানবিকতা তার সকল স্যষ্টির প্রাণ, বিশ্বজন তাতে উদ্ধদ্ধ হয়েচে। 
কিন্তু ঠ'র কি এমন বিশ্বাস ছিল যে মানুষ কোনে। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির 
অধীন নয়? তিনি কি বিশ্বাস করতেন যে মান্য সর্বাংশে নিজ ভাগ্য 
গঠন করে এসেছে এবং করতে সমর্থ? যে ভগবদনি্রতা তার শত সহত্ 
গানে, কবিতায়, বাণীতে ও সমগ্র রচনায় মুখরিত হয়েছে, তাঃ কি নিঃশেষ 
আত্ম-নির্ভরতার অভাব সুচিত করচে না? আপাতত মনে হয় তাই 
করচেঃ কিন্থ রখন্দরনাথ যে ভগবানের অনুসারী, তার সংজ্ঞা কী? সে 
ভগবান জীবনদেবতা £ যে পূর্ণতার সাধন। করচে মানুষ সে সাধনায় 
পলে পলে সে নিজেকে অতিক্রম করচে,_ তাই ভগবানে সংজ্ঞালাভ ক'রেচে। 
সে ভগব।ন বিপদে মানুষকে রক্ষা করে না-বিপদ্দে মানুষকে নির্ভয় করে; 
সে ভগবান ছুঃখে সাহ্থন। দেয় না-ছুঃখ জয় করবার শক্তিদান করে। সে 
ভগবান মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করচে নাঃ ভগবানই সে সেই ভাগ্য যা” মানুষ 
গঠন করতে চাইচে। “রিলিজিয়ন অব ম্যান” বা মানবধর্ষধ নামক 
হিবার্টবন্ৃতাসমষটিতে রবীন্দ্রনাথ বলেচেন যে, মানুষের দেহের জন্ম ও মৃত্যু 
আছে; কিন্তু বহুমুখী ব্যক্তিত্বে তার যে মানবতা ফুটে ওঠে, তার মৃত্যু 
নেই। বলেচেন£ এই যে একের আদর্শ এতেই মানুষ পায় তার 
জীবনে অনস্তকে, পায় তার প্রেমে অসীমকে । এই এঁক্য মনের ধারণা 
মাত্র নয়ঃ এ' এমন এক সত্য ষা+ মানুষকে প্রাণধর্মে উদ্দীপ্ত ক'রে 
তোলে। সে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে গভীর ও ব্যাপক সম্বন্ধ উপলব্ধি করে। 
তার ফলে নৈতিক জীবনে সে নিজের স্বাধীনতার উপলব্ধি লাভ করে 
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এবং একই সর্নে অপরের নিকট নিজের বাধ্যবাধকত। উপলব্ধি কণ্রে থাকে । 
আত্মিক অর্থাৎ অন্তর্জীবনে তার এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও অপরের লঙ্গে 
এক্যোপলব্ধির পাঁরম্পরিক সমন্বয় ঘটে £ যে অনুভূতিতে তা' ঘটে তাকেই 
বলে €প্রম। তার শক্তি প্ররুতির শক্তিতে মিলিত হয়--এমনি করে সে 
প্রশ্নতির রাজ্যে নিজের স্বাধীন সুযোগ স্যি ক'রে নেয়। সমাজের প্রতি 
নিজের দ্বায়িত্ব কবুল ক'রে সে সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে নিজেব স্বাধীনত। 
অনুভব করে এবং তাইতে নিজের মঙ্রলের জন্য অমষ্টিবোধকে 'নয়োজিত 
করণে সক্ষম হয়। যুক্ত চেতনাব মধ্যে সে বৃহত্তর সত্তার_যে সত্তা ব্যক্তি 
থেকে পরিবাবে, পরিবার থেকে সমাজে, সমাজ থেকে দেশে, দেশ থেকে 
জগতে, জগৎ গেকে বিশ্বে বিস্তারিত হচ্চে, তার সঙ্গে এ্রক্যান্থভব করে £ 
ক্রমবিকাশমান সত্যে ও ক্রমপূর্ণ প্রেমে নিজের পূর্ণতা অনুভব করে চলে। 
এইবপে জে নিজেকে স্থষ্ট ক'রে চলেচে। মানুষই একমাত্র জীব যে শুধু 
তাৰ দেহে নয়-সমগ্র ক্ক্তিত্বে এই বহুমুখী পূর্ণতা লাভ করেচে। শতাব্ধীর 
পব শতান্দী ধ'বে তার বিবর্তনে তাব চেতনারও ক্রমবিবর্তন হ'য়ে ব্যষ্টিসত্তাব 
গণ্ডী অতিক্রম কবে তাকে সমগ্র বিশ্বের শর্তে সম্বন্ধে যুক্ত করেছে 
তাইচত সে মানুষ ব'লে পরিচিত। অন্তরের অনুভুতি পিয়ে সে এ' সম্বন্ধকে 
জানে, কিন্তু পুরোপুরিভাবে তাকে উপলব্ধি করতে চায়। দেহের 
বিবর্তনে সে বহিজ্জগতেব সঙ্গে পু সংবোগে নিজেকে বিকশিত ক'রে চলেচে। 
চেতনার বিবর্তনে সে বিশ্বসন্তার সঙ্গে পুর্ণ সমন্বয় খুঁ'জেচে এবৎ তারই মাধ্যমে 
সত্যের সন্ধান করেচে। এমনি ক'রে সে ইউনিভাপিলেটি বা সার্বজনীনতার 
কল্পনাও গড়ে তোলে, সত্যকে তার ছাচে ফেলে দেয় ও বিশ্বাষ করে যে 
তাকে রূপ দিতে পারলে পর সে রূপ অনন্তকাল স্থায়ী হবে। এখানেই 
সে নিজের জৈব প্রয়োজন অতিক্রম ক'রে যায়; কারণ, সত্যকে কন্না ও 
প্রকাশ করা তার দৈহিক প্রয়োজনের মধ্যে পড়েনা । এ' সাধনা, এ, 
সংগ্রাম তার দৈহিক প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে দেহাতীতকে আশ্রয় করে 
চলেচে। দেহাত্িত জীবনের ভিত্তি অতীতের স্মতিতে, আর দেহাতীত জীবন 
অনন্ত ভবিষ্যতে অমরত্বের অভিসারী। তাইতো দেখ| যায়, অতীত সভ্যতার 
লিপি ও নিদর্শন সমুহের মধ্যে গাথা রয়েচে মানুষের যুগ যুগ ধরে 
নিজেকে বাচিয়ে রাখবার আকাজ্ষা। এ' আকাজ্ষার মূলে রয়েছে মানুষের 
এই আশা যে, সে যে সত্যকে শাশ্বত ও সার্বজনীন ব'ল্সে জানলো, তার 
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প্রকাশের মাধ্যমে সে সকল দেশেব, সকল কালেব মানুষের সঙ্গে ষোগস্থাপন 
করবে । তাই সে সভ্যতার পাদ্পাঠে জীবনের সর্বোস্তম সম্পদ বহন ক”রে 
এনেচে £ শাখতরূপে তাকে প্রকাশ কবেচে। সেই শাশ্বত মান্ধষকে মানুষ 
যুগে যুগে অভনন্ণ জানিয়েচে। তাতে তে! তাকে নিজের জৈব সন্ত 
অতিক্রম করতে হয়েচেই ঃ অনেক সময়ে সে সত্তা বিনষ্ট ক'রে দিয়ে-_ 
এমন কি জীবন ধিসঙ্ন ক'রে সে তার মৃত্যুঞ্জনী সন্তা গড়ে তুলেচে। 
নিজেরই মণো সেখানে মানুষ ভগবানের নাগাল পেয়ে গেলো । তাই তো 
রবীন্দনাঁগ ললেছেন। ভগলানের সঙ্গে মিলিত হতে হ'লে আমাদেবে বিশ্বকর্মা 
হতে তবে-শ্রদাৎৎ সধকত্ন্ব দ্বাবা ভাব সঙ্গে যুক্ত ভতে হবে; কারণ, 
তিনি কর্মদপে সকল বিশ্বে অধিঠিত £  এইনগেই তিনি মানুষের হৃদয়ে 
বাস কবচেণ। হুগবানকে এইকপে পাঁভ কবাই পর্মঃ শুধু এই রূপেই 
মান্সষ ধর্মের মপো নিজেকে উপণন্ধি কবে থাক্ষে । আব বাব ভগবানকে 
এ' ভাবে ধাঁবণা কবে যে সত্তাকে সগ্ষ্ট কৰবতে পারলেই বর লাভ করা 
যাবে, তাবা তাকে নিজেব বা শির সম্প্রণায়ের একচেটিয়া করে” রাখবার 
চেষ্টা তে! কবেই-তত| চাডা, তাকে নিজেব বাইবে স্বতন্ত্র করে দেখে_ 
এমনি স্বতন্ব যে, হাকে বিশ্ষে নজরানা দিরে সন্থট করতে হর। এ' ধারণাতে 
প্রকৃত ধর্মের অভাব রয়েচে। সত্যিকার ভগবদকল্পন। জাতি ও অম্প্রদ্দায়েব 
গণ্ডী অতিত্রম করে যাগ-_এক আতন্মক এঁক্যে সমস্ত মানষকে গেঁথে তোলে । 
এই আত্মিক একাই প্রেম-জীবেব পারম্পরিক মিলনের শ্রেষ্ঠ আধাররূপে 
এই প্রেমেই শ্রেষ্ট সত্য নিহিত বয়েচে। তাইতো মানুষ একাধারে স্যষি ও 
সষ্টা-তাই তাব জ্ঞানে, তার অন্ুভূতিতে, তাব কক্পনায় এ জগৎ ধর! 
পড়েচে--তার ব্যক্তিসত্তায় সাবজনীন সন্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে । 
এমনি ক'রে রবীন্দ্রনাথ এ' সত্যে পৌছুলেন যে, মানুষ যে ভাবে ভগবানকে 
কল্পনা করেচে একমাত্র তাই তার পক্ষে সত্য ঃ কারণ সত্যকে সে নিজের 
মনের বাইরে ধারণা করতে পারে না। আইনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন 
ষে মানুষের ধারণার বাইরে এবং উপরেও সত্যের অন্তিত্ব রয়েচে। সে সত্য ছাড়া 
আমাদের চলে নী; সে সত্য এমনি এক বাস্তব সত্য--এমনি ব্রিয়ালিটি যে 
আমাদের অস্তিত্, আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের মনের উপর তা নির্ভর 
করেনা । অবশ্ত এর অর্থ যে কী তা” আমরা বল্তে পারি নে; কিন্তু একে 
আমাধের বিশ্বাস করতেই হবে-_-ষদিও এর ব্যাখ্যা ধা প্রমাণ কিছুই আমরা 
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দিতে পারিনে। এ” কথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আইনষ্টাইনকে বল্লেন যে 
বিজ্ঞান তো প্রমাণ করেচে যে টেবিল একটা বাহাবপ মাত্র, মানুষের মনেই এর 
অপ্ধষান £ মন যি না থাকৃতো তো টেবিলেরও কোনে। অস্তিত্ব থাকৃতো না। 
আবার এও ঠিক যে, যে বাস্তব সতাটরকু টেবিলে রূপ নিয়েচে তা+ বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক - তথণ বৈহ্যরতিক শক্তির সমাবেশ মাত্র; অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণ 
ভাগেব স্ুসমন্বিত ক্রিয়াতেই এই ঠেবিলটি গঠিশ হরেচে। মানুষের মনই সেই 
“ক্রুয়া মায় ট্রেবিশ্লের স্ববপেবগত আধার । রবীন্রনাদ আবও বজলেন যে সত্য 
নির্পিরণেব বাপারে বাষ্টিমানব্বরে মন ও বিশ্বমানবেব মনের মধ্যে চিরস্তন 
সংঘাত রবেছে, -বিজ্ঞান, পর্শন ও নীতিধর্মেব মাবফৎ তাদেব মধ্যে সমঙ্বয় 
আন্বাব চেষ্টাও চিবকাঁল ত্ল্চে। কিন্ত মানুষেণ সঙ্গে সম্পদ নেই এমন সত্য 
ন্দি বা থাকে, আনাদেব পক্ষে ভাব গোনো অস্তিহ নেই। উপম দিয়ে তার 
বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ বু'ঝয়েছিলেন এই বলে, বে পোকার পক্ষে কাগজ সত্য, 
কারণ, সে কাগ্গ খেতে পারে; কিন্ত যান্ুষের পক্ষে ঢের বেশী সত্য কাগজে 
লিপিবদ্ধ সাহিত্য । সে মতো ব্দ এমস কোন সত্য থাকে মৃম্থষের মনের 
সন্ত্রে বার কোনো সম্পর্ক নেই__মাগষের বুদ্ধিব আওতায় যা আসেনা, ইন্দ্রিয়ের 
নাগালেও নন্র-তবে আমাদের পক্ষে সে সত্যের কোন অস্তিত্ব নেই- অর্থাৎ 
এই মাঁনবজাবন্র পণ্রপিন মধ্যে সে সত্যের কোন স্থান নেই। এ'কথা শুনে 
আইনছ্টাইন কৌঠক ক*রে ব'শ্ণ্ছিলেন বে,যেহেই তিনি স্বীকার করচেন যে 
এমন রিরালিটিও আছে যা” মানুষের নাগ'লের অর্থাৎ তার মনের বাইরে 
সেহেতু তিনি রবান্দ্রনাগের চেয়ে খেনা অবিশ্বাসী | কারণ, তিনি এহেন 
বাস্তবসন্ত! আছে ব'লে স্বীকার করেন যা, আমরা আমাদের মন দিয়ে ধরতে 
পারিনে। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্পট ক”রে বললেন যে, ব্যক্তিকে অতিক্রম 
ক”রে যে মানবিক সন্তা খাকেই বলে বিশ্বমানব £ তারই চেতন] বিশ্বনীন 
মানবিক চে৩ন। £ রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, ধর্ম বলতে তিনি বোঝেন নিজের 
ব্যক্তিসন্তায় এই চেতনার প্রতিষ্ঠ।। এ+ বিষয় নিয়েই তিনি হিবার্ট লেকচার 
দিয়েচেন এবং তার নাম দিয়েচেন “মানবধর্শ” | 

এখানেই রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ্ প্রকট হ'লো। ভগবদ্তক্তি তার 
মানবতাবাদের পর্যায়ে পৌছুলো। বিশ্বমানব যে সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্য দ্িরে, 
জীবনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাধনায়, লৌকিক ও লোকাতীত জীবনসন্ধানে 
নিজেকে অতিক্রম করার মধ্যে নিজেকে পেতে চাচে-_তাঁর সঙ্গে নিজেকে 
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বুক্ত করাই ভগবানকে লাভ করা। ববীন্দ্রনাথের জীবনদ্েবতা সেই যোগের 
পানেই তাকে অবিরাম আহ্বান কবচেন ।-_-তারই দুর্দমনীয় আকর্ষণে তিনি 
এগিয়ে চলেছেন । মণভষেব মন্ষন্বকে খুব কম লোকই এত বডে। মহিমায় 
মহিমান্বিত কবেচেন। 

সেই জীবনদেবভাব উদ্দেশে তিনি গাইলেন £ 


“তাই তোমাঁব আনন্দ আমাব পর 
মি তাই এসেচো নচে, 
অত্নাপ “লে খিডবনেশব, 


০*ামাব পেম ভশ্টকেবে মিছে ।' 


মাষ হিন্ন এগবাঁন মিছে । সেই মাগ্রষেল মণহখা বখীন্দ্রসাহিত্ে কীতিত 
হয়েচে। মানিষ গডেচে মান্তযষেব এ? অগৎ £ ত্রশ তাব কঠিন কিন্তু তাব 
জন্যে কাঠনই আছেই সহঙ্দ আছে মৌমাণ্ছিব জন্তে, মান্ুষেব জন্তে নয়। সে 
মানুষ বিশ্বেব মানুষ 2 কোনে বিশেষ পেশেবাবশেষ্কালেব মান্য নষ। সেট 
মাণ্ুষকে আবাহন কবাপ ন্টে বব গনাণ স্থাপন কবলেন বিশ্বভারতী £ তা'ও 
মান্ুষেব অয়েব প্রতীক, বিশ্বমানবেব সাধনাব প্রতীক £ মানবতাবাদে সেখানে 
মানবিকতা পুর্ণ ত। | 

আর্ক মানবতাখাদেব আলোচনা জওহবলাল নেহুক স্বাভাবিক € 
স্বতোপ্রণোর্দিত ভাবে স্থানণাভ কবেচেন। যে মানবিকত] তাব দেশেব ও 
জগতের শাপ্তি ও কল্য!ণচেষ্ঠায় অবিবত প্রকাশমান, তাইতে তিনি বর্তমান 
আগতের অন্কতম শ্রেচ মানবপেমিকরূপে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভ কবেছচেন। 
কিন্তু এ বিষয়েও সন্দেহে নেই যে জণওহবলাল কোনো অতিপ্রারতিক 
শক্তিতে আগ্থাবান নন্ঃ স্বয়ধবিবঠিত প্রকৃতি ও জগৎই তাব নিকট 
প্রাণের পুণবূপ দেদ্ধীপামান ক'বে তুলেচে। মহাজাগতিক শ'স্তর ক্রমপরি- 
বর্তনশীল প্রকাশ ঘটচে প্রকৃতিতে , অ'ব সেই আদিকাল থেকে ইতিহামেব 
মধ্য দ্রিষে মান্ুষেব যে সমষ্টিগত বিকাশ ও প্রকাশ ঘটে আসচে তাই 
জওহবলালকে বিন্মিত, বিহ্বল, বিমুগ্ধ কবেচে। তাই তা অবিরত প্রচেষ্টা 
দেশের ও জগতের মানুষকে প্রবুদ্ধ ক্রবাব : নিজেদের ভাগ্য নিজেদের 
হাতে নিয়ে যুদ্ধ ও অশান্তির জাল কেটে বেরিয়ে ফাবার আহ্বান নিয়ত 
তার কে ও লেখনীতে ধবনিত হচ্চে। ভারত আবিফার তার চিরদিনের 
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ব্রত £ স্বদেশের বিপুল জনগণকে তিনি ন্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার অন্তে 
অহরহ অনুপ্রাণিত করচেন, অক্লান্ত প্রয়ালে নিজে তাদেরে নেতৃত্ব দ্বিচ্চেন। 
তিনি বলেন, নদীর বারিধারা যাতে প্রলয় স্থাষ্ট না ক'রে করুনারূণে প্রবাহিত 
হয় তার জন্তে নিমিত ডাম বা জলাধারই নব ভারতের মন্দির £ প্রাচীন 
ভারতের মন্দিরের ভাবৈশ্বর্ষ বা! স্থাপত্য থেকে সে মন্দিরের গরিম! 
কিছুমাত্র কম নয়। সকল ভারতীয়কে তিনি মহাভারতকে নতুন করে গড়বার 
বিরাট স্থাষ্টবজ্ঞে আহ্বান করেচেন ।__এ, আহ্বান তাঁর শুধু মান্তষের নিকট-_ 
দেবতার নিকট নয়। 

“ডিস্কভারী অব ইও্ডয়া” নামক বইয়ে তিনি জীবনের অন্ুপ্রাণনাকে 
এ” ভাবে বর্ণনা করেছেন £ 

“ভগবানে বিশ্বাস আমরা করি বানা করি, কিছু একটাতে বিশ্বাস না 
ক'রে চল। অসম্ভব--তা' সে আমর! তাকে বে নামই দিই নাকেন £ হয়তো! 
তাকে বলবে। জীবনদায়িনী হৃট্টিশক্রি, নয়তো বলবো বস্র অন্তশিহিত এমন 
এক সঞ্ীবনী শক্তি ঘা” তাকে আপন। থেকে গৃতিলাভ করবার, রূপান্তরিত 
হ'বাধ এবং বেড়ে উঠবাব গ্গমত। বে; নমতে। দেবো তাকে আর কোনো নাম, 
_মুত্যুর তুল্লনার ঘেমন পীবন সত্য তেমনি সত্য সে জিনিষ_-বর্দিও তাকে 
আমর। ধরতে পাঁবচিনে, ক্রমাগত তা" আমাবেবে এড়িয়ে যাচ্চে। সজ্ঞানে হোক্‌ 
বা অঙ্জানে হোক্‌, আমাদেব মধ্যে আধকাংশ লোকই কোনো না কোনো অজ্ঞাত 
পেবতার বেদীতে পুজোপচার দিয়ে থাকে, তার উদ্দেশে বলিদান করে £ সে দেবতা 
হগো গিরে কোনো এক আদর্শ _ত সে ব্যক্তিগত, জাতীয়, আন্তর্জীত'য়_যাই 
হোক না কেন; সে দেবতা কোনো এক দুবধিগময উদ্দেশ্য --ধুক্তি দিয়ে দ্বেখতে 
গেলে যার মধ্যে হয়তো কোনো সারবস্তই নেই ঃ সে পুর্ণ মানুষ ও বর্তমানের 
চেয়ে উন্নততর পৃথিবী সম্বন্ধে অস্পষ্ট এক ধারণা মাত্র। সম্পূর্ণতা লাভ করা হয়তো 
অসম্ভব, কিন্কু আমাদের টিতরে যে দানব আঁছে - সে একপ্রকার 'প্রাণশক্তিই 
বটে--সে আ'মাদেরে তাঁড়িরে নিয়ে চলে ই বংশামুক্রমে আমর! সে পুর্ণতাঁরই 
উদ্দেশে পথ চলুচি। 

“জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আধিপত্য কমে আসে 
অবস্ঠ ধর্ম কথাটা! এখানে সংকীর্ণ অর্থেই ধরতে হবে। জীবন ও প্রক্কতি 
আমর! যতোই বেশী বুঝতে পারি ততোই তাদের পিছনে অ-তিপ্রাক্কতিক 
কারণের অন্তিত্ব কম খু'জি। যা-ই আমরা বুঝতে পারি ও আমাদের 
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আয়নবে আসে তাতেই আর কোনো রহস্য থাকেনা । কৃষিপদ্ধতি সমুহ, 
আমর! যে থাগ্ভ খাই, যে কাপড় আমরা পরিধান করি, আমাদের যে সব 
সামাজিক সন্বন্ধারদি আছে সে সবই একসময়ে ধর্ম ও তার প্রভু পুরোিতদের 
নিয়ন্থণাধীন ছিল। ক্রমে ক্রমে ভারা ধর্মের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এসে 
বৈজ্ঞানিক অন্শীলনের বিবন্ীভূত হরেচে। তবু এদের উপরও এখনও ধর্মীয় 
বিশ্বাস ও তার আন্তষপগ্গিক কুসণস্গ'রাদিব গুভাব বিষ্ঠামান রয়েচে। বিশ্বে 
চরম রহসাঁদি এখনও মাঠষের মনের আমনের অনেক বাইরে রয়েচে এবং 
পবে9 বাইরে থাকারই সন্ভাবনী। কিল এখন জবনের এত রহস্যেব সমাধান 
কর। যার এবধ এত রহস্য অমাধানের অপেঙল্গী৪ করচে, যে চরম ব্তস্য 
শিয়ে মাথ। ঘামানোর প্রয়োজন নেউ, সংগণ্তও নেই। জীবন আমাদের 
সামনে শুধু জগতেব সৌন্যমাপুধ কুলে ধরচেনা_নিত্য শৃহন ও অরববত 
আবিষ্ষ/রের, চোখের সামনে নপ নব দণ্/ স্ট্থাটনের এবৎ জীবন যাপনের 
নব নব প্রণালীর দুঃসাহসিক ডদ্দীপন। এনে ধিচে। তাতে জীবনের পুণতা। 
বাডচে, পীধনকে অধিকতর সমুদ্ধ ও সম্পূর্ণ ক'বে চলেচে। 

“অতএব আমাদেরে জীবনের মুখোমুখা হতে হবে বৈজ্ঞানিক মনোঙাব 
ও দা্টভঙ্গী নিথে, তার সর্পে দাশনিক মনোভাব মিশিয়ে, এবৎ এদেবেও 
অতিঞ্ম ক'রে বা” কিছু খিগ্ভমান রফ্জেচে তার সম্বন্ধে আদ্ধাশীল হয়ে। 
তা' হলেই আমরা জাবন শশ্বন্ধে শসদ্দঘ। ধাব্ণাকল্পন। করতে পারবো, সে 
ধারশ।কল্পনাব বিখাট পাঁরধিঠে বর্তমান ও ভখিধ্য২ উভয়ই ধরা পড়বে-__ 
তাদ্দেব শিখরে যা” কিছু রয়েচে বা তাদেব তলায় বা লয়ে আছে, সে 
সব কিছুই বাকী থাকবেনা 2 তথন আমব। প্রশান্তচিত্তে ভবিষ্যতের দিকে 
তাকাতে পারবো । ওলাঁয় অনেক কিছু ওয়েচে,সে সব নেই ব'লে উড়িয়ে 
দেওয়া যাখেনা; যে মাূর্য সৌন্দধযধ আমাদেরে ঘিরে আছে তার সে 
জগতের ছুঃখ ছর্দশাও আছে। মানুষের জীবনবাত্রা স্থথছ্ঃখের এক অদ্ভূত 
সংমিশ্রণ £ তাবই মাধ্যমে সে শিক্ষা লাভ করতে ও অগ্রসর হ'তে পারে। 
মাশবাত্মার হুঃখদহন এক শোকাবহ ব্যাপার; তাতে তার কোনো সন্গীসাথী 
নেই। বাইরের সব ঘটন! এবং তাদের ফলাফল আমাদের উপর খুবই 
প্রভাব বিস্তার করে; তবু 'এও সত্য যে আমাদের অস্তরের ভয় ও দ্বন্দ 
থেকেই আমর] সব চেয়ে বড়ো! আঘাত পাই। বেচে থাকতে হ'লে বাহত 
আমাদেরে এগিয়ে যেতেই হবে £ যখন আমন্না এগিয়ে যাই ঠিক তখনই 
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আমাদের নিজের মনের এবং নিজের ও পরিবেশের মধ্যে শাস্তি খুঁজতে 
হয়ঃ সে শাস্তি খুঁজতে হয়, যাতে শুধু আমাদের দৈহিক ও বাস্তব 
প্রয়োজনের তৃপ্তি নয়- কল্পনার রাজ্যেব যে সব প্রেরণা ও হুঃসাহসিকতার 
অন্ুপ্রাণনা, চিন্তা ও কর্মবাঁজ্যে মানুষের বিপদসঙ্কুল যাত্রাবন্তের দিন থেকেই 
তাকে বৈশিষ্ট্য দান করে এসেচে, তাদেরও চরিতার্থতা ঘটে । সে যাত্রার 
কোনো পরমার্থ আছে বা নেই ত” আমবা জানিনে £ কিন্ত এ কথা 
ঠিক যে ছুংসাধ্য যাত্রার ছুংখ সইবাঁবও সান্বনা আছেঃ তাতে নি+টের 
লক্ষ্যবস্থর পিগনিদেশ পাওয়া যায়, দে লক্ষ্যলাভ সম্ভব বোধ হয় এবং তা 
থেকেই নৃতন করে” অগ্রসর হওয়া যায় ।” 

আধুনিক কালে ভাবতে-_৩থ! এশিয়াতে মানবতাবাধের অভিজ্ঞান এনা৫ 
এবং মানুষের ব্যট্টি ৪ সমছ্িসীবনে শব বাস্তব কার্ধকম নির্ণয়ের কতিত্ব 
একটি লোকেবই প্রাপ্য, এধৎ তিনি মানবেন্দরনাথ রার। বিংশ শতান্দীর 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বস্তবা"া দৃষ্টিতে বে সামরিক খিদ্ম ঘটযেছিল তাতে আই 
ডিয়ালিষ্টবা ফের অজ্ঞের, অতিগপ্রার্ৃতিক শক্তিন পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশ। করে- 
ছিলেন । যখন দেখা গেলো অণু9 স্ষটিব মুল নয মুল খুজতে আরও 
গভীবে, আবও চিতবে যেতে হবে, তখনই বোধ হলো! যেন মানষের 
জাবিজুরী ভেঙ্গে গেছে -ন্বগ্রিবহস) শাব নাগাঁলেন খাগরে দ্জ্েয় রয়ে 
গেলে । মায়ের মনোলোকে ক্র অধ্যাম্স ধুমর্খাল নেষে আসাৰ সম্ত/বন। 
দেখা দিলো এবং মানবতাবাধী বিশ্বাস তাতে বিপন্ধ হলো । মানবেজ্নাথ 
রায় এ অংকটেব মোকাবিপা করেচেন এবং দ্েখিরেচেন যে অচেঙন 
প্রাকৃতিক জগৎ ও প্রাণাজগতের অঠিক যোগন্তত্র যদিও এখনও আবিষ্কৃত 
হয়নি, বিজ্ঞান এখন এ স্তরে পৌছেচে বাতে এ কগা জোর ক'রে বল। 
যায় যে ছুইয়েরই প্রাণপদার্থ এক £ মানুষের দৈঠিক ও মানসিক সন্ভার 
প্রাণপদার্থ স্বতন্ত্র নয় £ সমগ্র বিবর্তনের এক অথও স্ত্র রয়েচে। এমন 
কি, আমরা যাকে আত্মা বলি তা” মানুষের বুদ্দিবৃত্তি ও ভাবাবেগের সমষ্টি 
ছাড়া কিছু নয়। কাঁজেই উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান বিশ্ব জগতের যে 
যান্ত্রিক রূপ কল্পনা করেছিল এবং যার উপর এতদিন বস্তবাদের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিংশ শতাব্দীতে তার কতকট| পরিবর্তন ঘটলেও প্রাণের 
বিবর্তনসম্পফিত সিদ্ধান্তের তাতে কোনে] পরিবর্তন হয়নি । তাই মানুষের 
স্বয়ংবিবন্তিত, স্বয়ংক্রিয় সত্তারও কোনে। ব্যত্যয় ঘটেনি। মানবেন্দ্রনাথ 
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বলেচেন, মানুষ বে স্বাধীনতার আকাজ্। ও সন্ধান করচে ,তা তার জৈব 
বিবর্তনেরই অবিরত অভিব্যক্তি। তার পামাঞ্জিক বিবর্তনও জৈব বিবর্তনেরই 
ধারা অন্থসরণ ক'রে ঘটেচে। মানবজাতির ইতিহাস উদঘাটন ক'রে মানবেন 
নাগ এই সিদ্ধান্তে পৌছেচেন যে, সে যখন শুধু রোমার্টিসিজমে অনুপ্রাণিত 
হয়ে অর্থাৎ সষ্টি সখের উল্লাসে বিপ্লব করতে গেছে, তখনই উন্মার্গগামিতার 
মধ্যে হারিয়ে গিয়ে বিপ্লবের উদ্দেপ্ত অর্থাৎ স্বাধীনতাকে পরাস্ত ক'রে একচ্ছত্র 
শ্মতাঁর আওতায় চলে গেছে; আবার যখন শুধ, বুদ্ধি অনুসরণ করে চলতে 
চেয়েচে তখনই নান। সংশয়ে আচ্ছন্ন হরে উপর-থেকে-চাঁপিয়ে-দে ওয়! মতবাদের 
নিকট আত্মসমপণ কবতে বাপা হয়েচে। অতএব তার মতে বুদ্ধি, স্যষ্টির 
আবেগ ও বিগঃাবোদ্য!গেব সমণ্বয়ই মানুষ্রে পক্ষে একমাত্র বিধেয়। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দ্রেখচেন থে, যে সব রাজনৈতিক মতবাদে ব্ষ্টিমান্ুষ 
সমষ্টির এক ম্বুদ অংশমাত্রে পবিগণিত, সেখানে তার মানবতা অক্ষুণ নেই £ 
সেখ!নে তাঁর স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়েচে। কম্যুনিজম, ফ)াপিজম প্রতি 
মতবাদের আওতায় মাঞ্যষেব এই ভালই দেখ' গেছে ও যাচ্চে। মানুষের 
জীবন অর্থনশত্দ্াবা নিয়শিত হয় এ, মত গ্রহণীয় নয়ঃ কারণ, তা 
মানতে গেলে মাগ্তষেব আত্ম-নিয়ন্থণের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা থাঁকে শা। অতি- 
প্রারুতিক শক্তি না হোক-সে এক পাথিব শক্তিরই অশ্বীন হ'য়ে পড়ে। 
অন্ত্দিকে ারনৈতিক গণত্থেও মানুষ সমষ্টিব অংশরূপেই গণ্য হয় এবং 
কয়েক বছর পর একবার ভোট দেওয়! ছাড়া অন্ত কোনে সত্তাই তার থাকে 
না। বন্ত্রত পাকে অবলম্বন ক'রে বে রাজনীতি চলে তার উদ্দেপ্ত থাকে শুধু 
ক্ষমত1 দখল কব1। ব্যক্কিমান্ষ তাতে নিজের সত্তা এবং তর সঙ্গে খ্বাধীনত! 
হারিয়ে ফেলে। মানবেন্দ্রনাথ তাই প্রস্তাব করেচেন যে মানুষের আত্ম- 
নিযন্ত্রণের সংস্থা গড়ে উঠবে স্থানীয় প্রজাতন্্কে ভিত্তি ক'রে £ জনগণ সে 
প্রজাতন্ত্র নির্বাচিত করবে এবং নির্বাচনেব পবেও তাদের অধিকার থাকবে 
কোনো গুরুতর প্রশ্নে নিজেদের মত সরাসরি ব্যক্ত করার এবং নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদেরে ফিরিয়ে আনার। স্থানীয় প্রজাতন্ত্রই উচ্চতর বিধানসভার 
সদস্য নির্বাচন করবে । মানবেক্রনাথ এই আশ। প্রকাশ করেচেন যে, এহেন 
কার্যক্রমে ব্যক্তিমান্ষের সত্তা অক্ষু্ণ ও শ্বাধীনতা কার্ধকরী থাঁকবে। 
আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে মানবতাবাদ্দ যেরূপ নিয়েচে তাকে তিনি 
নাম দ্বিয়েচেন নব-মানবতাবাদ এবং মাহ্নযষের জীবনে তার কার্ধকরী রূপকে 
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তিনি র্যাডিক্যাল হিউম্যানিঅম বা! মৌলিক ক্রিয়াশীল মানবতাবাদ ব'লে 
অভিহিত করেচেন। ধে বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তিনি তার মতবাদের 
প্রতিষ্ঠ। করেচেন তা” এই যে, জৈব বিবর্তনক্রমেই মাহ্থষের বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভব 
হয়েথাকে অতএব তার উপর নিব করেই সে সত্যমিথ্যা, হ্াায়অন্তায় 
বিচার করতে পারে । স্বাধীনতার জন্ধানপথে মানুষ জ্ঞানের নাগাল পায় এবং 
তার দ্বারা সত্যলাভ করে। অতএব অসছৃপায়ে স্বাধনত। লাভ কর! যায় না 
কারণ, উপায়ের অসততায় স্বাধীনতা ক্ষু্ হয়। যে প্রকৃত জ্ঞানী সে কখনও 
মিথ্যাচার করতে পারে না। স্বাধীনতা, জ্ঞান ও সত্যের সম্পতে সমুদ্ধ মানুষ 
মধীয়ান, গরীয়ান--কোণে। অতিপ্রাককৃতিক শক্তির উপর শির্ভর ক'রে নষ, 
নিঞ্জেরই প্রকৃতিলব্ধ বুদ্ধি ও বিবেকের দৌলতে | র্যাডিক্যাল হিউম্যানিঅমের 
মাধ্যমে মানবেন্্রনাথ £:'ছুষকে স্বয়খনিয়ন্ত। করতে চেয়ে০েশ £হ সমদ্িসন্যায় 
হারিয়ে যাওয়ার বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করার, পাটি ও ক্ষমতাসবস্থ 
বাজনীতির কবল হ'তে বাচিয়ে তার মানবত। অক্ষ রাখার প্রয়াস পেয়েছেন । 
এ” প্ররাসের এাঁতহাপিক গুঞক্হ্ব বরেচে, সন্দেহ নেই। 

এ প্রয়াসেব বাস্তব কার্যকারিতা কতটা আছে এবং কীভাবে আছে তার 
সন্ধান নেওয়া ধরখার। মাণবেন্্রনাথ বলেচেন, নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষার 
প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত গণসমিতি বা পঞ্চায়েৎসমূভ সবাংশে নিরাচন দ্বার! 
গঠিত হ'তে পারবে নাঃ আংশিক মনোনয়ন ছার] পুর্ণ করতে হবে। কিন্ত 
নিবাচনের ব্যবস্থা ও মনোনয়ন "7 কাবে, তা” বল! হয়নি । বর্তমান কোনে। 
রাষ্ট্র বা সমাজকে যদি সে দাখিহ দিতে হয়, তবে আর এমন বল! যাবে না 
যে ক্ষমতা সম্পূন্ধপে জনগণের মধ্য হ'তে »তৎসারিত হলো। তা ছাড়। তিনি 
বলেচেন, যতদিন না পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত কর] যায়, 
ততদিন অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগের জন্ত এক রাষ্্পরিধ থাকবে এবং সে 
পরিষদ বিদ্বান, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যার। যোগ্যতম, তার্দেরে নিয়ে গঠিত 
হবে। এ” যেন অনেকটা প্লেটোকপ্পিত দার্শনিকদের, দ্বার শাসনের ব্যবস্থা ঃ 
কিন্তু এ ব্যবস্থা কার্ধকরী করবে কে, তার কোনে নির্দেশ পাঁওয়। যায়নি । 
যা” হোক, শিক্ষার প্রচলন করতে হবে, একথা বলতে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ 
যা” বোঝাতে চেয়েচেন তা” এই যে, মৌলিক ক্রিরাশীল মানবতাবাদের বোদ্ধা 
ধারা তারাই জনগণকে উদ্দ্ধ করার ভার গ্রহণ করবেনঃ তারা কোনে! 
পার্টিগঠন করবেন না, ক্ষমত] যাচ্ছ! করবেন ন।ঃ অনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণে 
প্রণোর্দিত করাই হবে তাদের ব্রত। ৃ 


১৫৮ মানবতাবাদ 


কিন্ত এপাঁনে বল দরকার ২ জনগণ যর্দ ও যখন আস্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারেন 
তবে ও তখন ঠাদেরে নির্দি লক্ষ্য নিরে তদন্থযারী কর্মনীতি গ্রহণ ও 
কার্করী করতে হবে; এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে যদি বা তারা একমত হন, 
তবু সবাই যে এক মূল ন'তি ও কর্মবীতি একবাক্যে অনুমোদন করবে, এমন 
কখন হতে পারে না। মাননেন্দ্রনাথ নিজেই বলেচেন যে তার প্রস্তাবিত 
অন্তবর্তীকালীন রাষ্পরিবদ যাতে কারেমী স্বার্থের প্রভাবের অধীন না হয়ে 
পড়ে সেজন্য এ রকম নিন্নম থাকবে যে, যে সব বিরঃট বৃত্তি বা ব্যবসায় রয়েচে 
ভাঁদের কোনো পগোক রাগ্প্রিষদের সদস্য হতে পারবে না--তবে বার! সে সব 
ব্যবসায়ে শুধু বেতনভোণারূপে সংশ্রিট তাদের উপর এ" বাধা খাটবে না। 
তিনি আরও ধলেচেন বে পন, অর্থন।তি প্রভৃতি সব কিছুই শ্তায়ের ভিত্তিতে 
ঢেলে সাজাছে হবেঃ যেমন চলে আসছে তেমনি চনুক, এ' নীতির ব্যর্থতা 
সমাক প্রঙপন্ন হয়েচে। তার অর্থই এই বে জনপঞ্চায়েখকে এ সব বিষয়ে 
পু কারনীতি এন করতে হবে।  বল। বাভল্য, অধিকাংশ সভ্োব 
মানুসারেই কাঞজ্জ হব এবং ৩7 কববার প্রঝ়োজনে তারা যে সঙ্গবদ্ধতা 
অশলান্ধন করবেশ। তকে গা নাম দেওয়া হোক বানা হোক কাত তা, 
পা্টিরই আকার ধারণ করবে এবং তাতে ব্যক্কিসন্তা কাভাবে অক্ষুণ্ন থাকবে 
৩1" ঠিক বোঝ। যাটে১ ন।। ঘর্দ বল। ভর যে হিউম্যানিঅম- তথা মানুষের 
স্বরাটঙঠে ও সাবভোমখে শিগিত ঘাক্দিত মাধ আর কিছুতে কোনোরূপ সমষ্টি 
সংগঠনে নিজেকে বিসর্জন দেবে না, তবে বুঝতে হবে যে, শুধু সে রকম 
শিক্ষায় উদ্ধদ্ধ মাঈযই সামািক ও বাক কর্তব্য পালন কণতে গিয়ে সমষ্টি 
সংগঠনে নিজের অভ্তার বিলোশ পারহার ক'রে চলতে পাববে। বল! বাহুল্য, 
সাধারণগাবে শিক্ষ। খপতে বা" বুঝ! যায়, শুধু তার বলে সমাজ ও রাষ্র 
পঃরচালনায় বা'ভসনডাব সম্পূর্ণ মমাধ! রশ্দা করা সম্ভব হবে নাঁ। কিন্ 
শানখতাবাণা শর্দান মানবসগার উদ্বোধন-শে তো বহু দূরের কণা; এবং তা 
বতক্ষণ সস্ভব না হচ্ছে, তশক্ষণ মানবেন্দ্রনাথ প্রস্তীবিত স্বরাট গণপঞ্চায়েৎ 
এবং পঞ্চারেখা "তিক উচ্চতর রাষ্টসংস্থাকে পাট”, নায়ক ও রাজনীতির আওতা 
গেকে দুরে রাখবার উপায় কি? উপায় দেখা যাচ্ছে একমাত্র কোনো প্রকারের 
একচ্ছত্র শাসন ব| ডিক্টেটরশিপ-_বা” পাট, নায়ক ও রাজনীতির অভ্যুত্থান 
নিবাপ্িত করবে। কিন্তু ডিক্লেটরশিপ মানেই যে শুধু ব্যক্তিসত্তা নয্-_ 
সাধারণ ব্যক্তিম্বাধীনতার বিলোপ, তা তো অতি সাধারণ সত)। 


মানবতা বাদ ১৫৯ 


কাজেই মৌলিক ক্রিয়াশীল মানবতাবাদ্দ বাস্তবে কীভাবে কার্ষকরী হবে 
তা” স্পট হলোন।। ধারা নিজেদেরে এ মতের অন্থসারী ও প্রচারক ব'লে দাবী 
করেন তারাও নিজেদেরে লোকশিক্ষক মনে ক'বে সন্ষ্ট ; ইংরেজীতে যাকে বলে 
মেথডলজী অর্থাৎ মতবাদের বাস্তব কার্যবিধি-_তা' তাদের নিকট থেকে পাওয়া 
যায়নি । তা” হ'লে এ সিদ্ধান্তই করতে হয় যে মান্য বতদ্দিন না মানবতাবাদী 
শিক্ষার উদ্ধদ্ধ হয়ে নিজেকে স্বরাট ও সার্বভৌম বলে জান্ধে, ততদিন সমাজ ও 
রাষ্ট্নিয়ন্্ণে মানবতাবার কার্ধকবী হ'তে পারবে না । বর্তমানে যে সব হিউ- 
ম্যানিঞ্ বা মানবতাবাদী রয়েছেন তারা সে শিকাণানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ও 
সে ্দশ্টে তাদেরে কোনে না কোনোখপ সঙ্ববদ্ধ কর্মোগ্ঘম গ্রহণ করতে হবে। 
তা' ছাড়া তার এ দাবীও করবেন যে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান এখন যে স্তরে এসে 
পৌছেছে, দেশে দেশে জনগণের শিক্ষাকে তার অন্থসারী $রতে হবে; 
কোনে সংস্কাববশে বা কায়েশী ব্বার্থেব খাতিরেই তাকে চেপে রাখা,_-অসত্য ও 
অর্ধসত্যে শিক্ষাকে ভারাক্রান্ত করা চল্বে না। সকণ দেশ, গার ও সমাজের 
নিকট এই সত্যের আহ্বান জানিয়ে মানবসমাকে সম্যক আত্মপরিচয় উদ্ব্ধ 
করার প্রয়্াসেই মাঁনবতাবাদেব জর়বাত্রা রূপ ধরবে। কাঁয়েমী স্বার্থের 
প্রয়োজনে বা সংস্কারবশে শিক্ষার নিরপ্রণ ও সংকোচনের বহুদীস্ত বর্তমান 
অগৎ থেকেও দেওয়। বায় | কোনে। কোনে! সভ্য সমুন্নত দেশে এমন বিশ্ব- 
বি্ভালয়ও আছে যেখানে ডারউইনের বিবর্তনধাদ পড়ানে। হয় না, মাঝ্সবাদকে 
সবত্রে দূরে রাখা হর। মানখতাবাদ শিক্ষায় আক্মোদ্বোধনের পথের বাধা দুব 
করার অভিবানও মানবতাবাদী অভিবান। তার সাফল্যের আশা সুদুর পরাহত 
বদি হয় তবু সেই স্তুরুরের অভিমুখেই মানবের অয়বাত্রা। সেই স্ুুদুরেই তবে 
যৌলিক ক্রিরাণীল মানবতাবাদের সার্থকতার সন্তরবনা_মহতী সন্তাবনা॥ 


১৬০ মানবতাবাদ 


মানবতাবাদী দৃষ্টিতে 
মৃত্যু ও জীব্বন 


“হায় দেহ !-_নাই তুমি ছাড়া কেহ 
জানি তাহ! প্রাণে প্রাণে, 
মূুরতি-পাগল মনের মমতা 
তাই ধায় তোমাপানে। 
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ, 
তুমি আছ্ধ তাই আছে কাল-দেশ, 
তঃখ-থৈর মতা পরিবেশ ! 
দেভলীলা-অবসানে 
হা থাকে তাহার বুথ ভাগাভাগি 
দর্শনে-বিজ্ঞানে 1!" 
( মুত্রা-শোক- মোহিতলাল মজুমদার ) 
ভাগ ক'রে কিন্। বিশেষ কিছু রউলোনা, ভাগ করবার মতো বেশী কিছু 
ছিলও না। আবহমান কাল ধ'রে মান্য দেহ'নরপেক্ষ আত্মার অন্তিত্বে বিশ্বাস 
করতে চেয়েচে £ আত্মারই ভরসায় অমরহের ভরসা করেচে। কিন্তু দেহছাড়। 
কোনে। সা বাস্তবিকই কিআছে? যর্দিনাথাকে, তবে মৃত্যুর পর মানুষের 
চেতন! থাঁকৃতে পারে না। মানবতাবাঁদীর পক্ষে এ বিষয়টি ভালো! ক'রে জানা 
ও বোঝ। দ্রকাঁর £ কারণ, যি মুত্যুর পর মানুষের কোনো অস্তিত্ব ন। থাকে তবে 
সে ইহলোককেই একান্ত ব'লে ভাবতে শিখবে, ইহলৌকিক সত্তাকে পুরো মূল্য 
দেবে। বস্তত মানুষ যে অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে তার কারণ, সে 
ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তো বটেই £-_কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভরসা তার 
মৃত্যুর পরবর্তী অমৃত লোকের-_কারণ, তাতে সে নিজের অমরত্বের আশ পাচ্ে। 
মৃত্যুর পরের প্রাথিত জীবনকে ঘিরেই তার ভাবনাচিন্তাধ্যানদর্শন গ'ড়ে উঠেচে £ 
ভগবানকেও সে অনেকটা ষে জীবনেরই আধার ও আশ্রয় বলে মনে করে । 
কিন্ত সত্যইকি দেহ ও আত্মা আলাদ। £ অধিকাংশ ধর্ষে তো বল্‌চে মৃত্যুতে 
আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ষায়-সে আত্মা অমর। কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
গ্রণালীতে পরীক্ষিত সত তো এ, কথার প্রমাণ মেলে না। বায়োলজী 
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বা! জীববিগ্তা থেকে আমর জান্তে পারি ষে ত্রমবিবর্তনের ফলে মানুষের উদ্ভব 
হয়েচে, তাকে সহসা একদিন কেউ সৃষ্টি করে পাঠায়নি। মানুষের দেহের ক্রিয়া 
অত্যন্ত জটিল, তার মধ্যে মনের ক্রিয়া আরও জটিল এবং কোনোটাই একদিনে 
গ'ড়ে ওঠেনা_ জন্ম থেকে শুরু ক'রে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে । শৈশবে 
মানুষের চিন্তাশক্তি অপরিণত অবস্থায় থাকে, আবার বুদ্ধবয়সে স্বৃতিশক্তিহাস 
ইত্যাদি আকারে সে শক্তি কমতে থাকে, এবং তাতেই প্রমাণিত হয় যে দেছের 
সঙ্গে মনের অঙ্নার্সিগত সম্বন্ধ রয়েচে। যৌনশক্তির বিকাশ ও হ্রাস, পূর্বপুরুষের 
দৈহিক ও মানসিক প্রভাব, পুরুষ ও নারীর দেহের গঠনে প্রভেদ__এ সব কিছুতেই 
প্রমাণিত হয় মানুষের সন্ডভা সবদিক দিয়েই তার দেহের উপর নির্ভরশীল। দেহ 
যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকল ন হয় ততক্ষণ জীবের মৃত্যুও হয় না। বস্তরত দ্বেছের 
সুস্থতা অসুস্থতা, স্ছুতা বা বৈকল্য প্রাপ্তি, সম্পূর্ণপে তার নিজস্ব নিয়মানুযায়ী 
গতির উপর নির্ভর করে 2 সে গতির সহায়তা বা! বিরোধিতার ব্যবস্থা কর! 
মানুষের পক্ষেই সম্ভব ঃ তাতে অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তির কোনোরূপ 
হস্তক্ষেপের চিহন নেই। মনোবিজ্ঞান ও সে জাতীয় অন্তান্ঠ বিজ্ঞানে দেহ ও 
ব্যক্তিসত্তার অদ্বৈততার তর্কাতীত প্রমাণ পাওয়া গেছে । চেতনার মাধ্যমে 
আমরা বে সব অভিজ্ঞতা লাভ করি তাদেরও উৎপত্তি হয় নাঙ বা স্নায়ুর 
ক্রিয়াতে £ মন্তিফ, মেরুদণ্ড, পঞ্চেক্িয়_ বস্তত সর্বানে সে ক্রিয়া চল্চে। 
মানুষের চিন্তার প্রক্রিয়া, তার স্ৃতিশক্তির ক্রিয়া, সবই বিভিন্ন ও বিচিত্র 
অণুকোষে নিহিত রয়েছে, মৃত্যুতে তার্দের বিলগ্ন ঘটে £ কাজেই তখন আর 
মানুষের অস্তিত্ব থাক সম্ভব নয়। যখন মানুষের মন্তিকফষবিকৃতি বা অন্ত 
কোনে। বিকার ঘটে, তখনও দেখ! যায় তার দেহকোষের ক্রিয়ার কোনো 
বৈকল্য ঘটেচে। দেহে কোনো আঘাত বা অন্ুখের ফলে মানসিক শক্তির 
বিকার তো! অহরহই ঘটচে। মন্ব খেলে পর মানুষের মগজের ক্রিয়ায় গোলমাল 
হয়, গভীর ক্লান্তি বা নিদ্রাতেও মন্তিফ হতচেতন হ?য়ে পড়ে । অবনত এমনও 
হয় যে নিদারুণ অন্তথেও মানুষের মগজ কার্ধকক্সী থাকে £ তার কারণ এই যে, 
তা+ এমন ধরণের অস্থুখ যে তাতে মস্তিঘের দেহকোযের কোনো ক্ষতি হয়না । 
রাগ বা গভীর্‌ ছুঃখবোধ হ'লে পর বা মনে যখন খুব আশ! জাগে এবং খুশীর 
উদয় হয়, তখন যে মানুষের শরীরে প্রতিক্রিয়া জাগে তা” সকলেরই নিজ 
নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে। গ্রশ্চিন্ত! তর্ভাবনায় যে শরীর খারাপ 


হর, মানুষ যখন হঠাৎ একট1 বিপদের মুখে পড়ে বা মনে কোনে! আঘাত পায়” 
স্স্প্প ৩ ৪ 
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তখন তার দেহেও প্রতিক্রিপ্। জাগে তা*ও সহজ সত্য। মনোবিশ্রেষণ ক'রে আান। 
গেছে যে দেহের উপর মানুষের অবচেতন মনের গভীর প্রভাব রয়েচে--যথা, 
যৌনানুভূতি যদি সহজ্প প্রকাশ ন1 পার বা কোনো ব্যাপকতর অনুভূতিতে মিশিয়ে 
দেওয়া না যায়, তবে তা? চেপে রাখার ফলে দেহে মনে নানা বিকার দেখা 
দিতে পরে । মান্রষের দেহের চলনে, মুখের ভাবে, তার ব্যক্তিসত্বা প্রকাশ 
পায় এবং ইচ্ছ। ক'রে সে প্রকাশ নিরন্বণও করা চলে দেহ ও ব্যক্কিসত্তার নিকট 
সম্বন্দের আরেক প্রমাণ এই যে, মান্ষ যে পরিবেশে থাকে তা' দ্বারাই তার 
ব্যক্তিত্ব গণ্ড়ে ওঠেঃ বস্তত পরিবার, সমাজ, দেশ প্রভৃতি সব কিছুর উপর 
তার মনের বিকাশ নিভর করে । তার বাকশক্তির বিকাশও হয়েচে তখনই 
যখন সে অন্য মাঞ্ষের সংস্পর্শে এসেচে ই সমাজে ররেচে ব'লেই তাকে নানারকম 
নৈতিক মুল্যবান প্রতিষ্ঠা করতে হয়েচে তার সত্যমিথ্যা, স্তায়াগ্তায়, 
পাপপুণ্যবোধও এমনি করেই গড়ে উঠেচে ও তাব বিবেক গণড়ে তুলেচে 2 সে 
সব কোনে। অতিপ্রাক্কৃতিক শক্তি থেকে তার আগ্মাতে ঢুকেছে, এমন মনে 
করার কোনো কারণই নেই-_কারণ, তাদ্দেব উদ্ভব ও পরিণতি কেমন করে 
হলে! তা, নৃতন্থ, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান থেকেই স্পষ্ট ক'রে জানা বায়। 
একদিকে দেহ এবং অন্ঠপিকে মন ও ব্যক্তিসন্তার মধ্যে অঙ্গাজিসম্পর্ক রয়েছে ; 
তেমনি একদিকে দেহ, মন, ব্যক্তিসত্তা মিলে বে গোট! মান্তষ, তার এবং তার 
পরিবেশের মধ্যে অচ্ছেগ্ভ সম্পক বর্তমান। বস্তত মন ও ব্যক্তিসত্তাকে আমর! 
অযথা পরম্পর পৃথক ভাবসত্ত। বলে ভেবে ও বলে আসচি। আসলে পরিপাক- 
ক্রিয়া ও শ্বাসগ্রহণ বেমন দেহগত ক্রিয়া, তেমন মন ও ব্যক্তিলত্তারও 
দেহনিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্ব নেই এবং তার পিছনে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব, 
কল্পনা করাও অবান্তব। মনও অন্ত সব ক্রিয়াব মতো! মানবসত্াঁর এক ক্রিয়। 
মাত্র। আসলে দেহ ও ব্যক্তিসত্তাকে শ্বতন্ব ব'লে কল্ুনা?ঃকরা হয় এজন্য থে 
দৈহিক ক্রিয়া-_-যথ। শ্বাসগ্রহণ, ও মনের ক্রির'--্যথা ভাবনা, এক জাতীয় 
'ক্রয়া নয় £ এমন কি, বৈজ্ঞানিক মতে মানুষের মন্তিক্ষের ভেতরই ভাগ রয়েচে। 
এক ভাগে আছে মানুষেব স্থুসংবদ্ধ চিস্ত। করবার শক্তি, আর নিয় ভাগে আছে 
তার ভাবাবেগ £ এবং ত থেকেই শ্বাসগ্রহণ ও রক্ত শঞ্চালনের শক্তি সঞ্চারিত 
হচ্চে । বৈজ্ঞানিক মতে জীববিবর্তনে আগে মস্তিষ্কের নিরভাগ রূপ নিয়েছিল। 
মান্ুুষেব অধচেতন ও অবচেতন মনের সঙ্গে সচেতন মনের স"ঘর্ষ চল্চে, এবং 
দেখা যাচ্চে, তার ফলেই নানারকম মনোবিকারের সৃষ্টি হচ্চে। এ" সবই ঘট্‌চে 
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দেহের অভ্যন্তরে, অথ5 এর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে আমর! দেেহাতীত এক আত্ম! 
কল্পনা করেচি। মানুষ ও অন্থান্ত জীবের মধ্যে ষে প্রভেদ আছে তাও আছে 
প্রকৃতিরই আওতায়_-প্রকতিকে অতিক্রম করে নয়। 

বস্তত দেখ! যাঁয়, বিভিন্ন ধর্মে যে অমরত্বের কল্পনা করা হয়েচে তা' দ্বেহকে 
বাদ দিয়ে নয়-দেহ কোনো আকারে বজায় থাকবে এই ভিত্তিতেই মৃত্যুর 
পরের অস্তিত্বকে মনোরম রূপে কল্পনা করা হয়েচে। প্রাচীন প্রীকরা মরণ- 
পারের অস্তিত্বকে বীভৎসরূপে কল্পনা করেছিলেন : সেকারণে প্লেটো বলেছিলেন, 
এ” কল্পনার পরিবর্তন দরকার, নইলে লোকে আর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে 
চাইবে না। প্রাচীন মিশরীয়েরা মমি বা! শবদেহ রক্ষার ব্যবস্থা করতো 
কারণ, তা” ছাড়। সত্যিকার অমরত্ব লাভ হবেনা বলেই তাদের 1বশ্বাস ছিল। 
ওল্ড টেষ্টামেন্টে দ্েহহীন আত্মার অধিষ্ঠানকে ভয়াবহরূপে কল্পনা কর! হয়েছে, 
কিন্ধ নিউ টেষ্টামেণ্টে মৃত্যু থেকে মানুষের পুনরুজ্জীবনের যে কল্পন! রয়েছে, 
তা” দৈহিক পুনরুজ্জীবনই বটে । বস্তত চিকিৎসাবিগ্ভাতে যখন শবব্যবচ্ছেদ ও 
অস্ত্রোপচার প্রবতিত হলো! তখন ধর্মধাজকের আপত্তি তুলেছিলেন এই বলে যে, 
তাতে দেহের অস্রহানি হবে এবং মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবনের ব্যাঘাত ঘটবে । 
গাপুনিক যুগে খিজ্ঞানলন্ধ জ্ঞানের প্রসারের ফলে দৈহিক পুনরুজ্জীবনের 
কল্পনা অটুট রাখা সন্তব হয় নি; কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্টরা যে অমরত্ের কল্পন। 
করেচে তার সঙ্গে এক মাধ্যান্সিক ও বাদ্বীয় গোছের অতিপ্রাককৃতিক দেহের 
কল্পনা সংযোক্ধিত রয়েচে। আর থিওসঞিষ্ট প্রতি ধর্মমতাঁবলন্ীরা তে। মৃত্যুর 
পরে আত্মার দৈহিক অস্তিত্ব থাঁকে ব'লেই দাবী ক'রে থাকেন। তা" হ'লে দেখ' 
নায়, ধর্মমতানুসারেও মৃত্যুর পরে আম্মার অস্তিত্ব দেহবিবর্জিত নয়। বস্তত দেহ 
ছাঁড়া আম্মার_তথ! মানুষের ব্যক্তিসত্তার কোনে অস্তিত্ব নেই এবং যেহেতু 
এই দ্বেহ পঞ্চভূতে বিলীন হ'চ্চে, সেহেতু দেহের পরে আর অস্তিত্বের আশ। কর! 
অবান্তর, এই হলো! ঘুক্তিভিন্তিক বিজ্ঞাননির্ধারিত সত্য | 

এই জন্তই দেখ! যার, জগৎ ও জীবনের রূপ সম্বপ্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
বতই অগ্রসর হচ্চে, ততই পারলোকিক অস্তিত্ব সন্বন্ধে মানুষের ধারণ! ধোয়াটে ও 
অস্পষ্ট হ'য়ে আম্চে । শেষকালে কেউ কেউ এমনও বলেচেন যে, পৃথিবীতে 
চেতন ও অচেতন য” কিছু আছে প্রলোকে তারই বিকল্প অস্তিত্ব রয়েচে। 
অনেকে সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্ন হুলেচেন যে, মানুষের যদি দেহাতীত অস্তিত্ব থাকে, 
তবে অন্তান্ত জীব-_যথ| কুকুর বেড়াল সাঁপ ব্যাড. ইত্যাঁদিরই বা «কন থাকৃবেন! 
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_-এমন কি, গাছপালারও যখন প্রাণ আছে ব'লে জানা গেছে তখন তার্দেরও তো 
পারলৌকিক অস্তিত্ব থাকৃতে পারে। গৃহপালিত কুকুর প্রস্থৃতির সঙ্গে পরলোকে 
দেখ। হবে এ আশ! অবণ্ত কেউ কেউ প্রকাশ্ঠেই প্রকাশ ক'রে থাকেন। 

এখন প্রশ্ন হলো, এ রকম অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক আশা মানুষ কেন 
করে। কারু কারু মতে স্বর্গনরক কল্পনার উদ্ভব হয়েচে এই পাথিব 
জীবনেরই প্রতিবিদ্বরূপে £ যা” কিছু সত্য, যা” কিছু সুন্দর, তারই অধি- 
ঠানরূপে আমরা শ্বর্গকে কল্পনা করেচি-আর ষা* কিছু কুশ্রী, অন্ন্দর 
তাকে নরকে ঠেলে দিয়েচি। এ জীবনের আমর যে নৈতিক মানদণ্ড 
নির্দি্ট করেচি, তা" কিছু মহান, যা, 1কছু উন্নত তার আশ্রয় ও 
আধার শ্ব্শ এবং যা" কিছু নীচ ও অবনত তার আবাস নরক- এই 
ভাবেই আমরা এই জীবননিবাক্ষাকে রূপ দ্িয়েচি। দেহাতীত অস্তিত্বের 
কল্পনা! এরত সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। যেহেতু আমরা মরতে চাইনা সেহেতু 
অমরত্ব কল্পনা করেচি £ অকাল মৃত্যুর বেদনা! সে কল্পনাকে আরও জোরদার 
করেচে, পবলোকে প্রিয়জনবিয়োগব্যথার আশ্রয় খুজেচে। তা” ছা, 
মানুষের অপূর্ণ আশা, অতৃপ্ত আকাজ্শাও পরলোকে আশ্রয় ও পুর্ণতাব 
প্রত্যাণী। কোনো কোনো ধর্মমতে যে বনে, আত্মা অনাদিকাল ঞেকে 
বার বার জন্মগ্রহণ ক'রে আম্চে-তাতেও নিছক অমরত্বের আকাজ্জাই 
পরিশ্মুট। তবু সে আকাজ্গার কোনো! বাস্তব ভিত্তি নেই। বিজ্ঞানের 
নামে যারা পরলোকবা প্রচার করেন--তারাও তাদের মতকে পরীক্ষিত 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি । 

মানবতাবাদী তাই বল্‌্চেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রথার আমুল 
পরিবর্তন দ্বারা যদি এমন কর! যায় যে, প্রত্যেক মানুষ মোটামুটি সার্থক 
তৃপ্ত জীবনযাপন করতে পারে; যদি সমাজে প্রকৃত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং তার ফণে মানুষকে আর আত্মসবন্থ ও ইহলোকাতীত জীবনের 
আকাজ্ধী না 'ছ'তে হঞঃ য্দ চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মানুষ 
দীর্থজীবন লাভ ক,রে,-তবে আর সে অলীক অমরত্বের আশা ক'রে 
মরবেনা । কারণ, সাধারণত দেখা যায় পুর্ণ ও পরিণত জীবনের অবসানে 
মানুষের কোনো আফশোষ থাকেনা । মৃত্যু অমঙ্গল নয়: একদিক দিয়ে 
মৃত্যুই জীবনের ধারক ও বাহক। মৃত্যুতেই জীবনের পুনরাবর্তন। মৃত্যু 
আছে বলেই জীবনে এত উদ্দীপনা, এত চাঞ্চল্য । জীবকোবষ থেকে মানুষের 
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জন্ম--তারপর খেলে সে ছনিয়াব খেলা--বিশের প্রাণপ্রবাহের সে অন্। এমন 
কল্পনা অবগ্ত কর! চলে যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারবে । 
কিন্ত তা' ঘর না-ও পারে তবু যতদিন বেঁচে আছি তার মধ্যেও যদি আমর! 
জীবনের কর বু এবং বাচার মতে! বাচতে পারি, তবে জীবনের স্বাভাবিক 
পরিণতি যে মৃত্যু, তাকেও স্বীকাব কব্‌্তে পারকো। মুত্ুতে ভয়ের কারণ নেই £ 
ভয় কবি ব'লেই মৃত্াকে ভয়াবহ মনে হর। মৃত্যুর প যর্ধি অস্তিত্ব নাথাকে-_তবে 
স্বগ নেই, নবক নেই £ পুবস্কার বা শান্তি কোনো কিছুবই প্রগ্ন নেই। মোচা কথা 
এই কে, যে মৃত সেনুত £ সেবে যুত এখন কোনো চেতনা ও তার নেই $ ভালোমন্দ, 
স্থখহ্ুঃখ কিছুই তাকে স্পর্শ কব্চেন।। অতএব থে মুইর্তে মানুষ মৃত সে মুহূর্তেই সে 
মৃত্যুকে জর কব্লো : ধেচ থাকতে ঘুত্যুকে সে ধে বিশষিকা রূপে 
দেখতে! তাকে অতিক্রম ক'বে গেলো । এই যা মানুষ উপলব্ধি করে 
তবে আব অমবহেব পিছনে ছুটুবেনা_এই জীবনকেই একমাত্র সত্য জেনে 
একে পুর্ণ ও সার্চ করে তুনবে। বাদ কেউ বলেন যে অমরত্বের আশা 
না] থাকলে মান্ধ এ জাবনকে সত্য ব'লে গ্রহণ কববেনা, তবে বলতে 
হবে, সে মানুষ যে কোনো কারণে হোক একান্তব্পে আত্মানধদ্ধ, নিজের 
দেশ, নিজের কাজ, নিজেব সন্তানসন্ততিব জন্তে বেঁচে থাকার মূল্য 
উপলব্ধি করতে অসমর্থ । কোনে। কোনো সময়ে প্রিয়জনবিয়োগে মানুষ 
এ জাবন অবথার্থ জ্ঞান কবে; কিন্ত মানবতাবার্দার মত এই যে, তখন 
যদি সে নিঞ্জের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত ক'রে নিখিল সংসারের সঙ্গে নিজের 
মনকে গেঁথে নিতে পারে, তবে আর তার জীবন অধথার্থ থাকবেনা । 
পূর্বগামীদের অবদান সম্বল করে পৃথিবার জীবনপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওরাই স্বাভাবিক মানব-্ধর্ম। অমরত্বের প্রতিশ্ররতি না পেলে পর মানুষ 
জীবনকে যখার্থ জ্ঞান করবেনা_-এ' কথা বল্‌্লে মানুষের মানবসন্তার অপমান 


কর! হয়। পরবন্তার্দের জীবনে “নজ অবদান রেখে যাওয়া, অনস্ত জীবনের 
অঙ্গীভূত হয়ে ভেখে বাওনাই যখার্থ অমরত্ব । 


এই পৃর্থবীতে মাগ্ুষের নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে তোলার অকুরস্ত 
সুযোগ রয়েচে। প্রকৃতির দিক থেকে তার পথে কোনো বাধ। আসচে না, 
নিরতির বাধনেও সে বাধা নর। যা কিছু বাধা আছে তা, তার নিজেরই হাতে 
গড়া। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা বায়, অনধিক ছয় হাজার বছরের মধ্যেই সে 
অসাধ্যসাধন করেচে, প্রকৃতিকে জনন করবা পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েচে। 
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বর্তমান যুগে সে কৃত্রিম গ্রহ স্থাট্টি ক'রে সৌরমণ্ডল পরিক্রমা করতে পাঠাচ্ছে, 
চন্দ্রলোকের নাগাল পেয়েচে বল্লে অত্যক্তি হবে নাঁ। যুদ্ধবিগ্রহ, রোগ, 
অর্থনৈতিক অব্যবস্থা সত্বেও তার সংখ্য। বেড়েই চলেচে। রোগ জয় ক'রে 
সে আযু পুর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়িত কবেচে, স্বাস্থোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তার দ্বার জীবনকে 
বহুন্ধপে উন্নত করার শক্তি এখন তার অন্ধগত ররেচে। এই মানুষ অপেক্ষা 
শেষ্ঠতর মানসিক শণ্তর অর্দিকারী মানুষের উদ্ুবগ্ বৈজ্ঞানিক সন্তাবনাঁন 
অন্তহুক্তি। থাবা বলেন এই বিশ্বপ্রকৃতি ধ্ব সের দিকে এগিয়ে চলেচে তার' 
ভু'লে যান, সে ধ্বংসের জন্তাবনা নিবাবিত করাব মতো শক্তি অজন করাও 
মানুষের পশে অসম্ভব * ৫. চাবশত বতৎসবেব মধ্যে বিল্ঞানের সাহায্যে সে 
য1, সম্তব করেচে তা ভাবলে--চাব হাজাব, চব লর্স, চ1ব কোটি বসবে সে ক" 
করতে পারবে "তা অন্রমান করাও অসন্তব। 21" ছাড়া বিশ্ব ধ্বংসের দিকে 
এগিয়ে চলেচে, এমত এখনও প্রতিচিত নর । অগ্ঠাগ্ত গ্রহে মানুষের মতে ব' 
তার চেয়ে শ্রেঠ জীব আছে বা না আছে 2া”ও এখন ৪ জানা বায়নি। থাকলেও 
তাদের সঙ্গে যোগপ্রতষ্টার আশাও এখন আর কল্পনামাত্র নয়। কাজেই 
দেখা যাচ্চে, মাগুষের জয়বাত্রার সীম! নেই £ মহন্তর জীবন গড়ে তোলার জন 
ব্যক্রিমানুষেরও আত্মবিস্তাবেব অবাধ অবকাশ রয়েচে ; তার জন্য মৃত্যুর পরব 
জীবনকল্পনার অপেক্ষা রাখাব কোনো প্রয়োজন নেই। এই পৃথিবীর প্রাচর্ষেব ও 
সৌন্দযের সে অংশীদাব; সভ্যতাকে এপিরে দেওয়াতে, সকল মানুষের জীবন 
সমৃদ্ধ ও আনন্দময় ক'রে তোলাতে আছে তাব নিশ্চিত ভূমিকা । মহত্তর. 
উন্নততর মানুষের আবিষ্ভাবের সে অগ্রদুত। 

তবু সে বিশ্বের মধ্যমনি নয়।-একদা। এই ধাঁবণা প্রচলিত ছিল যে, পৃথিব" 
ঘিরেই হ্র্য ঘুব্চে, মানুষই স্গিব শ্রেষ্ট জীব এবং তাঁর উপর রয়েচেন তাব ভাগ্য- 
বিধাতা! ভগবান। তারপর জান! গেলো, পৃথিবী সুঘকে ঘিবে থুব্চে, তেমনি ঘুব্্‌চে 
অসংখ্য গ্রউপগ্রহ £ প্রকৃতি আপন নিয়মে বাধা_সে নিয়মে আবতিত, বিবতিত £ 
মানুষের কল্পনা যতই বিস্তৃত করা যাক্‌, এই বিশ্বপ্রকৃতির লীলাকে তা; 
দিয়ে আয়ত্ত করা যাবে না ঃ ভগবান যদদিবা থাকেন তবে তিনিও প্রকৃতির 
নিষমে বাধা £ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্্ণ কব্বার কমিশন 'নিয়ে তার কোন হ্তন্ু 
অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নম £ বস্তত বিধিবিধানে বাধা এই বিশাল বিশ্বে তার 
কোনো স্থানই খুজে পাওয়া যাচ্চে না। “ঈশ্বরেচ্ছায় হবে” "ভগবানের ইচ্ছা, তাই 
এমন হয়েচে”-মান্ুষ সাধারণত এরকম ভেবে ও ব'লে থাঁকে ; কিন্তু এ'তে বিশ্বের 
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প্রতিটি প্রাণসন্তার, প্রতিটি খু'টিনাটির নিয়স্তারূপে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা প্রকাশ 
পায়ঃ তা' এতই অসম্ভব, এমনই ধারণাতীত যে, তা থেকেই পরিফাররূপে প্রকাশ 
পাচ্ছে যে এই বিশ্বের নিয়ামক কে, কোন্‌ শক্তি-_তা' জানবার আগ্রহ ও 
অক্ষমতা থেকেই ঈশ্বরকে কল্পনা করা হয়েছিল ঃ স্ষ্টিরহস্তের বিরাট এক্স (সু) 
কপেই তার আঁবি9াঁব ঘটেছিল। তারপর ধীরে ধীরে সেই শক্তি বিশ্বপ্রকৃতিতে 
আত্মপ্রকাশ করেটে, প্রাকৃতিক বিধিবিধানে প্রকাশ পেয়েচে এবং আপনি 
তাতে বাঁধা বলে জানান্‌ দিক্বেচে। “আপনি প্রভু স্থষ্টিবাধন প'রে বাধা সবর 
কাছে” ঃ “একস” আক্গ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েচে। কাজেই এ সৃষ্টির এভ্যন্তরে 
মন $। কোনো নিগুঢ অভিপ্রায়ের অস্তিত্ব শিহিত আছে ঝুলে মনে করার 
কারণ নেই। বাস্তবিক বিশ্বপ্রকুতি মানুষের মজলামঙ্ জল, মানুষের ভাগ্য 
সম্পকে নিতান্তই নিরপেন্দ। নি'বকার। বিশবব্রদ্গাণ্ডের মধো মানবজানিির 
এমন কিছু গুকত্ব নেই যার দরুণ মানুষের জন্যে অমরত্ের ব্যবস্থা কর! 
দরকার হতে পারে। এমন কি, ভগবান ব'লে বর্দি কেউ গাকেনও তবে 
তিনি মানুষেব চেয়ে উন্নততর একটা জাতি তৈয়েরও করতে পারেন-__ 
বিশেষ ক'রে প্রতিটি মানুষের আত্মা বাচিয়ে রাখার, তার খবরদ্বারী 
করার কোনো প্রয়োজন তার থাকতে পারেনা । ধর্মে ভগবানকে 
একেবারে ন্বয়নূরূপে কল্পনা কর] হয়েচে; কিন্তু লক্ষ লক্গ বছর ধ'রে এই 
বিশ্বপ্রকৃতির এবং তাতে জীবের নে বিবর্তন ও মনের বিকাশ ঘটেচে সে সম্বন্ধে 
জান! গেছে যে, সৃষ্টির মুলে ও আদি ত শুধু বস্তই ছিল এবং তারই ভিত্তি 
থেকে মনের উদ্ভব ঘটেচে। কিন্কু ঈশ্বরকে আমর! যেরূপে কল্পনা করি 
তাতে তার বস্তবাধী ভিন্তি কোনে! ভাবেই খজে পাওয়। যায়না । অচেতন 
বস্ত থেকে প্রাণের উৎপত্তি ঠিক কিভাবে হর়েচে তাঁর সম্পূর্ণ সুত্র অবশ্ত 
এখনও জান! যায়নি এবং কেউ কেউ আর কিছু না পেয়ে এতেই ভগবানের 
অস্তিত্ব দেখতে পান্। কিন্ত সে হুত্রেরও সঠিক আভাস পাওয়। গেছে এবং 
তার প্রকৃতরূপ উদবাটিত হ'তে বিলম্ব নেই। বস্ত বিশ্বপ্ররূতি এবং প্রাণ 
ও মনের বিবর্তন সম্বন্ধে যা, জানা! গেছে তাতে ভগবানকে কল্পনা করতে 
হ'লে বিবর্তনের পরিণতিরূপেই কল্পনা কর! উচিত: বিবর্তনের উদগাতা ও 
নিয়গ্ত্ীতারূপে কল্পনা করার কোনে অবকাশ নেই। 

আধুনিক বিজ্ঞানে আমর! দেখতে পাই, বস্তর কণাট্রকুর মধ্যে পর্যস্ত রয়েচে 
ছর্ঘম সদা-সক্রিয় শত্তি-_ইংরেজীতে যাকে বলে এনাজীঁ। যাকে বলে মলিকিউল 
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(যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ ও মৌলিক পদার্থের একাধিক পরমাণু সমষ্টি) 
তাই বিছ্যৎবেগে ছুটে চলেচে £ তাইতেই সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব ও জীবন 
নির্ধারিত হচ্চে। মলিকিউল বিশেষ ধরণের অণুরই সমষ্টি এবং অণু প্রোটন ও 
নিউট্রন দ্বারা গঠিত--তার মধ্যে ইলেকট্রনের পরিক্রমা চল্চে। আণবিক বোমার 
আবিফার যখন হলে! তখন মানুষ জানতে পারলে! অণুর মধ্যে কী অভাবনীয় 
প্রচণ্ড শক্তি নিহিত ছিল। স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রহস্য চকিতে তার চোখের 
সাঁমনে উদঘাটিত হলে! । আইনষ্টাইন যখন আবিষ্কার করেছিলেন ষে স্থায়ী 
স্কান বা কাল ব'লে কিছু নেই--বাস্তব ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক নিধারণেই স্থাঁন- 
কালের অস্তিত্ব 9 সার্খব ৩! কাল ঘটনার পৌঁর্বাপর্য ছাঁড়া কিছু নয়__অর্থাৎ তা' 
শুধু পরিবর্তনের গ্োোতক 2 বিশ্বে কালের বিবর্তন হচ্চে) কালে বিশ্বের বিবর্তন 
নয় _তখনই আমর। জানি যে এই বিশ্ব মুলত চালিত হচ্চে বস্ত থেকে উৎসারিত 
শক্তিদ্বারা। এহেন বস্ত থেকে প্রাণ ও ত।' থেকে মানুষের উদ্ভব হওয়া কিছু 
আশ্চর্যের বিষয় নয়। বস্ত-_তগা শক্তির আকার-_ইংরেজীতে যাকে বলে 
ফর্ম্‌, তার পরিবর্তন হ'তে পারে এবং সবাই হচ্চে; কিন্তু তার লয় নেই। 

তাই যদি হয় তবে স্থট্রিকর্তারপে ভগবান কল্পনা ক'রে নেওয়ারও অর্থ নেই। 
সট্িকর্ত। ব'লে কেউ আছেন বললে পর এ প্রশ্ন উত্থাপন করা অন্ঠায় হবেনা_তাকে 
কে স্থাষ্ট করেছিল। উত্তরে হয়তো বল! হবে তাকে কেউ স্থষ্টি করেনি-তিনি 
অনার্দি অনন্তকাল ধ'রে বিরাজমান | কিন্তু বস্তবার্দী বে বল্চে বস্তও অনার্দি- 
অনন্তকাল ধ'রে আছে ও বিবতিত হচ্চে, তাতে ভূল কোথায়? এ কথার জবাব 
কেউ দ্বিতে পারে না--শুধু বলে, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর |” ধার 
বলেন যে ভগবান স্থষ্টিকর্ত। নন, কিন্তু স্থষ্টি কীরূপ নেবে তা” তিনি নির্দেশ 
করেচেন, অথব। বলেন যে ভগবান প্ররুতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের কর্তা, 
তারাও বলতে পারেননি স্বয়ংক্রিয় বস্তর মধ্যে বাহা একটা শক্তি কল্পন৷ 
ক'রে নেবার কী প্রয়োঙ্গন। জগৎ ও জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে 
যেখানে ফাক ছিল বা এখনও আছে, সেখানেই ভগবানের অবস্থান আরোপ 
কর! হয়েচে বা এখনও হচ্চে; কিন্তু সে ফাকও অচিরেই বুজে ষাচ্চে। 
এই জন্তই বৈজ্ঞানিকশ্রেন্ট আইনষ্টাইন বলেছিলেন,_“মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা 
যখন অপরিণত ছিল তখন সে নিজ কর্পনাদ্বারা বহু দেবদেবী সৃষ্টি করেছিল £ 
ভেবেছিল এই দেবদেবীরাই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত কর্চে। কালক্রমে 
সেই দ্রেবদেবীরাই ভগবানবিশেষে রূপ নিয়েচে ; কিন্তু মানুষ ভ্রমেই বুঝচে 
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যে, ঘইনাচক্র যে শিয়মে নিয়ন্ত্রিত হচ্চে তাতে তার স্বতগ্তর কোনে কার্ষকারণ 
কল্পনার অবকাশ নেই।” মানুষের সাধারণ চিন্তাধারায়ও যে বৈজ্ঞানিক সত্যের 
প্রভাব পড়েচে তার প্রমাণ এই যে-__-এখন বল! হয় যে, যে লোক নিজের উপর 
নির্ভন্ন করে, ঈশ্বর তাঁর সহায়__অর্থাৎ ঈশ্বরকে এখন আর সর্বনিয়স্তা বল! হচ্চে 
না। ঈশ্বর মানুষেরই অধ্যাত্ম উন্নতি ও অধ্যাত্ম মুল্যমানের প্রতীক। মানুষই 
তাকে স্থষ্টি করেচে, নির্মম দগণ্ডদাতা থেকে দয়ানু ভগবানের বিবর্তনও মানুষের 
চন্তাতেই ঘটেচে। এবকম চিন্ত। মানুষকে উন্নত করে, কিন্ক মানুষের মনেই এর 
উদ্ভব £ তার বাইরে এর কোনো! সত্যতা নেই। এ যদ্দি বৈজ্ঞানক অত্যের 
স্থান অধিকার কব্তে চায়, অতিপ্রাকতিক শক্তি কল্পনা করে মানুষকে 
গার অধীন রাখতে চায়, মানবতাবার্ধী তবে তাকে অগ্রাহ কব্বে। 
দর্শনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আমরা পূর্বে আলোচন। করেচি। 
ভগবান নেই কিন্তু বিশ্বপ্রক্ৃতি আছেঃ আছে এই পৃথিবী, আছে এই 
জীবন,_- আমাদের পরেও যে পাখিব জীবনপ্রবাই অব্যাহত থাকবে-_সেই 
নিশ্চিত জ্ঞান ও উপলদ্ধি। 'এই প্ররুতি আমাদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ, 
নিবিকাঁর ঃ কিন্তু এর শক্তি আমাদেব কাজে লাগত্চ-এমন কি, এর যে 
প্রচণ্ড, নিমর্ম বপ মাঝে মাঝে দেখা দেয়, তা'ও আমরা কতকটা জয় 
কব্তে পেরেচি। মানুষের সন্ে আমাদেব আন্মীয়তা বর্দি ও যখন শিথিল 
হয়, তখনই আমরা বিশ্বপ্রকৃতিতে আশ্রয় চাই, ও পাই বলে অনুভব করি। তবে 
পৃথিবীতে যে এত অমঙ্গল রয়েছে, প্রকৃতির কাছ থেকে আমর তার কী প্রতিকার 
পাই? প্রতিকার মান্থযেরই হাতে £ অমললেন কারণ দুর করার প্রেরণাঁতে। ধর্মে 
অমঙ্গলকে পুর্বজন্মের পাপের ফল ব! ইহুজন্মের পাপের শান্তি বলে বলা হয়__ 
এমন কি, কোনো কোনো ধর্মে বলা হয়েছে, মন্তিয আদিতেই পাপ 
করেছিল এবং সে পাপের ভার মে চিরদিন বয়ে চলেচে। মানবতাবাদী 
সিদ্ধান্তে মানুষ সে পাপের ভার থেকে মুক্তি পেলো- এমন কি কোনো কোনে! 
অধ্যাত্ববাদী বে ব'লে থাকেন অমঙ্রলের জাধ্যমে ভগবান মানুষকে পরীক্ষা 
ক'রে নেন্__সে পরীক্ষা দেবার দায় থেকেও মানুষের অব্যাহতি ঘটুলে।। 
অমন্রল মানুষের বাঁচার পরিপন্থী £ মানুষকে তা' জয় কব্তে হবে। দৈহিক 
ব্যথা বেদনাও তার শ্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতিকূল; তা" থেকে সে নিজের 
স্বাস্থ্যসম্পর্কে সতর্ক হবে এবং ন্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। সেই 
সঙ্নে মানুষের মন তার মন্তিষ্ষের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হবে এবং সে নিজের 
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চিন্তাশক্তির উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করতে পারবে । কোনো কোনো 
বৈজ্ঞানিক বলেন যে, চিন্তা থেকে উদ্ৃত আইডিয়ার ম্বতন্ব অস্তিত্ব আছে-_ 
এমন কি, বৈচ্যতিক 'প্রবাহ৪ রয়েচে। সে কথা ছেড়ে দিলেও এ সত্য যে, 
আইডিয়ারই মাপ্যমে মানতধ অপরের সঙ্গে আদানপ্রদান করে_এমন কি 
বিশ্বপ্রক্কৃতিকে বুঝতে এ প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। বুদ্ধিউৎসারিত যুক্তি- 
ভিত্তিক চিন্তার স্থান স্বতোই এত উ*চু যে অধ্যাত্মবাদীরাও তাকে অস্বীকার করতে 
পারেননি £ তাঁরা এক বিশ্বব্যাপী মন বা বুদ্ধিসন্তা কল্পন! ক'রে নিয়েচেন_বল্চেন 
যে,সে রকম সত্রা রয়েচে জানলে পর, আমর। এই বিশ্বের সুক্ষ গতি প্রকৃতি 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পাববো। ভগবান বা তার ব্দলে নেহা এক 
সাঁবভৌম বৃদ্ধিসন্তা তাঁরা যে কল্পনা করেচেন, তাঁর কারণ এই যে, তাঁরা চান 
এমন একটা কিছু যাকে তার! শাত ব'লে মেনে নিয়ে, তার উপর নির্ভর 
করতে পাঁরেন। কিন্তু কল্পনা করলেঈ তো তা” সত্য হবেনা । জীবনের 
ধর্মই পরিবর্তন__পরিবর্তনেধ মধ্য দিয়ে বিবর্তন; এ' কগা শুধু আজকের 
বস্তবাী বলচেন এমন নয় ঃ প্রাচীন কালের গ্রীক দার্শনিক হেরাক্রিটাস 
থেকে শুরু ক'রে অনেকেই ব'লে গেছেন। অধ্যাত্মবাদ্দীরা এ বিশ্বকে এক 
ও অবিভাজ্য ব'লে মনে করে এবং ভগবান বা তেমনি কোনো এক 
সাব্ভৌম সত্তা একে নিয়গ্রণ কর্চৈ_এ কথা ঝলে, যা? কিছু ঘুচে সে 
সবই ঘটন! পরম্পরায় পুধনির্দিষ্ট রয়েচে ব'লে বল্তে চায়। কিন্তু বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক মানবতাবাণের সিদ্ধান্ত এই যে, বিশ্বপ্রকৃতির অভ্যন্তরে বদিও অসংখ্য 
জটিল সম্বন্ধাদি বর্তমান, তবুও অনেক ব্যাপারে সংযোগবিয়োগে ঘটনা 
নিজম্ব গতি নিতে পারে এবং তা”তে মানুষ চলার স্বাধীনতা লাভ করে। 
বিশেষ ক'রে নিজ চিন্তাদ্বারাই সে নিজের কার্যক্রম স্থির করতে পারে। 
তা' যে করতে পারে তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই? কিন্তু অধ্যাত্মবাধীরা 
বলেন যে, মানুষের স্বাধীনতা নিজের ইচ্ছা ও ন্বভাবান্যায়ী কাজ করার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং সে ইচ্ছা ও স্বভাবও বাইরের কার্যকারণে নিয়ন্ত্রিত । মানবতা- 
বাদী বল্চেন,কোনো কিছুই শুধ্‌ পূর্বকাঁরণ দ্বার! নির্ধারিত হচ্চেনা_তা' নিজে 
কিভাবে ক্রিয়াশীল তা" দ্বারাই তার সত্তা নিরূপিত হচ্চে। কার্ষকারণ বা 
পৌবীপর্য দ্বারাই যে কিছু নিরূপিত হচ্চেন1! তার একট! কারণ এই যে, শুধু 
অতীত থেকেই বর্তমানের উদ্ভব হয়না_-বর্তমানেরও নিজন্ব ক্রিয়া রয়েচে। 
বিশ্বপ্রকূতির সব কিছুর যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েচে, তেমনি মান্যেরও 
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কর্মের ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে। এই বিশ্বের মাঝে সে এক! দীড়ায়ে, 
বিশ্বপ্রকৃতি তার অপেক্ষায় বসে, নেইঃ তবু সে প্রকৃতিকে জয় ক'রে 
নিজ ভবিষ্যৎ রচনার গ্রয়াসী। 

সেই প্রকৃতিতে তার আশ্রয়, তার আনন্দ। মানবতাবাদী চাইচে সেই 
আনন্দকে একান্ত ক'রে পেতে, সে আশ্রয়কে সত্য ও সম্পূর্ণ ব'লে উপলব্ধি 
করতে--এম্নি উপলব্ধি যে, প্ররুতির ভয়াল রূপের সঙ্নে পরিচনন ৪ তাকে 
শিখিল তো! কর্বেই না, বরং এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সংঘোগেব অনুভূতিকে 
আরও সত্য করে তুল্বে। কবি, সাহিত্যিক, সাধুসম্তগণ গুক্লুতির এই 
বপেরই বন্দনা করেচেন। তবু এ অন্তভতি মান্তযের সম্পূণ সহর্জীত, এ" 
কথা বল্লে তুল বলা হবে। ধর্ষে আমরা প্রকৃতির যে চিত্র পাই তাতে 
ভগবানেরই একাধারে দয়াল ও ভয়াল প্রকাশ ঘটচে এবং সে প্রক*শে 
প্রকৃতির একমাত্র সার্থকতা । তবে কোনো কোনে! ধর্মে প্রকৃতি নিজ 
গুণেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অধিকারী বলে বণিত হরেচে_শুপধু ভগবানের 
প্রকাশ হিসেবে নয়। প্রাচ্দেশে লোকেব! ধর্মতত্বের সন্ধানে গিরিঅয়ণো 
বায়; কিন্ধু প্রতীচ্যে গিরিঅরণ্য অপদেবতার আবাসস্থল ব'লে কল্পিত হয়েচে। 
বিশেষ ক'রে খুষ্টধর্ষে এই কল্পনাই মুখ্য ধে, পকৃতি প্রথমে সুন্দর ও মঙ্রলের 
আধার ছিল. পবে মানবের পাপের দরুণ খারাপ হয়ে গিরেচে। ঝড়, বন্তা, 
ভূমিকম্প, অনানুষ্টি প্রতি অমঙ্গলএনক দুর্ঘটনার বাখ্য! আন! ছিল না এবং 
সে সকলের যগাসাধ্য প্রতিকারে, বৈজ্ঞানিক উপাগ খন আবিঙ্গতত হরনি 
বলেই বোধ হর প্রকৃতির সৌন্দর্স উপলণ্ধ করতে বাধা ঘটতে £ বনজশ্বরল কেটে 
বাসস্থান তৈয়ের, বন্ত জঙ্ক হতে আত্মরঙ্গ] করতে ভ'তে| বলে? প্রকৃতির নিগুঢ় 
সৌন্দর্য মানুষের চোখে পড়তো না। ভ্রমণের ক প্রকৃতির পরিচয় লাভে 
বাধাস্বরূপ ছিল। এখন সে সব বাধা অনেক স্থলে দূর হছয়েচে£ কিন্তু সেই 
সঙ্ে যন্থশিল্পের প্রসার ইত্যািপ্ দরুণ আমর! অনেকে শহরবাসী হয়েচি। 
জীবনে তাঁড়াহুড়ে। বেড়েচে এবং প্রকৃতির ঘি” চেয়ে দেখবা দষ্টিও থেন হারিয়ে 
ফেলেচি। বন পল্লীবাসীর রুচি ও দৃষ্টিভ্গিও শহরবাসীর মতো হ,য়ে গেছে। 
কল্পনার মাধ্যমে বিশ্বজগৎ্ ও বিশ্বপ্রঞ্ণতি সম্বন্ধে মানুষের বে ধারণা ছিল, তাঁও 
এখন বদলে গেছে £ ধারণ] এখন অনেকট। বান্তবান্ুপারী হয়েছে। তার ফলে কাল- 
ক্রমে তার মনো প্রকৃতিতে কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটবে কি না তা” স্বতন্্ গর । 
এই বিশ্বের দিকে চেয়ে সে আগে যেমন অবাক বিন্ময় অনুভব করতো, 
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এখন আর তা” ক'রে নাঃ তবু এর অনাবিষ্কিত রহস্ত ভ্রমেই তাঁকে আকর্ষণ 
ক'রে চলেচে। বিজ্ঞান আমাদের চোখের সামনে যে মহাজাগতিক রহস্য উদ্বাটিত 
করেচে তাতে আমর! এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়ত। অনুভব করতে 
পারণচি। এই আম্মীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে জীবনের উপলব্ধি সমগ্র ক'রে 
তোলাই মানবতাবাদীর অভিপ্রায় । অতিপ্রাকৃতিক কোন সত্তাকে সে স্বীকার 
করেনা; কিন্তু ঘে মভাগ্রারৃতিক মহ্তাজগৎ তার সামনে প্রকাশ পেয়েচে ও 
ক্রমেই 'ার অধিগম্য হচ্চে, তাতে আত্মবিস্তার ক'রে নিজেরও মহাজাগতিক 
অস্তিত্ব অন্তভব করে। কিন্তু তাতেও সে মাত্রা ছাড়িয়ে বায় না, কবিন্গুলভ 
স্বাধীনতা নিয়ে বন্মাহ'ব' “শামান্সের কষ্ট করে না । তবু তার চেয়ে সত্য ও 
9 মহান কিছু আছে ব'লে স্বীকার করতে সে অপারগ । জীবজগতের সঙে 
সে আত্মীয়তা অনুভব করে £ কারণ, জীব থেকে বিবর্তনের ইতিহাস সে জানে। 
ধুলির ধরণী তার আত্মীয়, আবার মহ্থাপ্রারুতিক জগতে তার অধিষ্ঠান। 

এ" থেকেই বোঝা বাবে, বুদ্ধিঅনুসাবী জ্ঞানই মানবতাবাদের প্রাণ £ মুক্ত- 
সুদ্ধিই তার একমাত্র অবলম্বন । হযে দিব্যজ্ঞানকে আশ্রয় কবে বহু ধর্মের 
পনিয়াদ রচিত হয়েছে, ধীর বা অন্তবিধ অন্ুশাসনের উপর যে জ্ঞান নির্ভর 
ক”রে আছে, মানুষের ধ্যানধারণ! ও স্বতোশ্ষুর্ত উপলব্ধি ( অর্থাৎ ইংরেজীতে 
যাকে বলে ইনটইশন ) যে জ্ঞানের উৎস, বা কতগুলো ধারণ! কল্পনা আগে থেকে 
সতা ব্লেধ'রে নিয়ে বিচার ও সিদ্ধান্ত দ্বার যে জ্ঞানলাভ হয়__মানবতাবাদ্ী 
এ সব কিছুই নিধিচারে গ্রহণ করতে পারে না; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা 
লব্ধ সত্যই তার একমাত্র সম্বল। এ, কথ! অবশ্ত সতা যে, যে সকল ধর্মবাণী 
দগবানকথিত ঝলে দাবী কর হয়, সে সবও খধিমনীষিদের ধ্যানধারণায়ই ধর! 
পয়েছিল এবং সাদুসম্তদের সাধনালব্ধ জ্ঞানই সব সময়ে জনসমাঁজে প্রচারিত 
হয়েচে। বহৃক্ষেত্রে তার মধ্যে সত্যের পধিচয় শাশ্বত হ'য়ে রয়েচে। কিন্তু 
ভার মধ্যে যা কিছু বিজ্ঞানের অর্থাৎ বাস্তব ব'লে বিদিত জ্ঞানের বিরোধী, 
মানবতাবাী তা' গ্রহণ করতে অপাবগ। প্রামাণ্য ব'লে পরিচিত যে জ্ঞান 
তা" যে শুধু ধর্মীয় হ'বে এমন কোনো কণা নেই £ রাজনৈতিক বা সামাজিক 
কর্তৃত্বের উপরও তা” নির্ভরশীল হতে পাঁরে-_-এমন কি, যে সময়ে যে বৈজ্ঞানিক 
সত্য জানা যাঁয় তাকেই তখন প্রামাণ্য জ্ঞান ক,রে চল্তে হয়, কিন্ত পরে 
পবীক্ষানিরীক্ষার ফলে তা” অসত্য বা আংশিক সত্য ব'লে জানা গেলে 
তাকে সে অনুপারে বর্জন করা ছাড়া উপায় থাকে না। শ্বতোন্ফুর্ত উপলব্ধি 


মানবতাবাদ ১৭৩ 


বা ইনটুইশনকে ভারতে জ্ঞানের প্রধান উৎস ঝলে মনে করা হ'তো-_-এখনও 
অনেকটা হয়ে থাকে, এবং এ, কথাও ঠিক যে, ইনটুইশন বল্তে যদি আমরা 
বুঝি জ্ঞানের সুসমঞ্জস প্রভাবের সঙ্গে গভীরভাবে নিহিত চিন্তার সমন্বয়, তবে 
তার দ্বারা চকিতে সত্যোপলব্ধি অসম্ভব নয়? কিন্তু সে সতাকেও বৃদ্ধির 
কষ্টিপাথরে পরথ ক+রে ন1 নেওয়া বিপজ্জনক । পূর্বলন্ধ জ্ঞান ভিত্তিকরে 
ষে ধারণা কল্পনার উদ্ভব__তাকে সত্য ব'লে ধরে নিযে বিচাঁর ও সিদ্ধাস্ত কর! 
দার্শনিক প্রথাসম্মত বটে এবং জগতের বহু দার্শনিক সত্যসন্ধানে এ” প্রথাকেই 
আশ্রয় করেচেন। তবু সে সত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের অপেক্ষা রাখে । 
এ+ জন্তেই বলা যাঁয় যে, দিব্য জ্ঞান, প্রামাণ্য জ্ঞান, স্বতস্ফুর্ত জ্ঞান ও পৃর্বধারণা- 
ভিত্তিক বিচারোজিত জ্ঞান যদিও ফেলন। নয়, তবু এ সবকে অতিক্রম ক'রে 
বৈজ্ঞানিক সন্ধানই মানবতাবাদীর একমাত্র লক্ষ্য । বৈজ্ঞানিক সন্ধানেরও 
স্থনির্দিষ্ট, জুসমগ্ীস কার্যক্রম ররেচে । হাঁতেকলমে পরীক্ষা! বারা সত্য নির্ধারণের 
অবকাশও তা'তে অ্বপেক্ষাকত আধুনিককালেই এসেচে। এক ধরণের ঘটনা 
থেকে একই রকম ফল হয় এবং তাকে বলে প্রারুতিক সমরূপতা--ইইনিফর্মশিটি 
অফ নেচার। বৈজ্ঞানিক সত্াসন্ধান বহুলাংশে তারই উপর নির্ভরশীল। 
কার্যকারণ সম্বন্ধবিচার অবশ্ঠ বিজ্ঞানে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে রয়েচে। 
বৈজ্ঞানিক সত্য বহু পরীক্ষা-_বহু বিচারসাপেক্ষ বলেই স্বতস্ফুর্ত জ্ঞানের মতো 
তাকে চট ক'রে পাওয়া যায়না | সতা বিচারের আরেক মানদণ্ড এই ষে, যাঁকে সত্য 
বলে ধারণ] করি, তা”থেকে প্রত্যাশিত ফল পাওয়। যাঁয় কিনা । পারস্পরিক ও 
আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য বিন! অবশ্ঠ কোনে। সত্য-মষ্টিই বিজ্ঞানসম্মত ব'লে পরিগণিত 
হবে না। বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি অবশ্ত শুধু প্রাকৃত বিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয় 
সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, অন্তর্জাতীয় সম্বন্ধ, সব কিছুই বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে নির্ধারিত হওয়া! আবশ্তক এবৎ বল। বাহুল্য তা+ সহজে সম্ভব নয়। এ, 
কথাও মনে রাখ! দরকার যে, বিজ্ঞানলন্ধ সত্যের সঙ্গে পাপপুণা ভালোমন্দ বিচারের 
কোনে সম্পর্ক নেই £ ভালে! ও মন্দ সব উদ্দেশ্টেই তাকে ব্যবহার করা যায়, এবং 
তা যেযায় বর্তমান জগতে তাই এক বিধম সমস্যারূপে দেখা দ্িয়েচে। সে জন্যই 
বল! হয়েচে, বৈজ্ঞানিক সত্যকে মানবিকত। সহকারে প্রয়োগ করা চাই এবং 
সত্যিকার গণতন্্ই বৈজ্ঞানিকসত্য জন্ধান ও প্রয়োগের একমাত্র বুনিয়াদ। 
তার অভাবে বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিকের যে বিপদ ও লাঞ্চন। ঘটে, জগতের 
ইতিহাসে তার দষ্টান্তের অভাব নেই। 
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কিন্ত মানবতাবাঁদে মানবিকতারও নিজন্ব সংজ্ঞা! রয়েচে। ভালোমন্দ 
পাপপুণ্য সেখানে কোশো৷ অতি প্রাকৃতিক শক্তির দোহাই দিয়ে নির্ধারিত হয়ন| ঃ 
মানুয যাতে প্রকৃত আনন্দ অনুভব করে, তাই তার পক্ষে ভালো ব'লে পরিগণিত 
হয়। দ্রঃখকে বিধিলিপি মনে করার, পূর্বজন্মের পাপের ফল ব'লে মেনে 
নেবার ব৷ পরজন্মে তার সাম্বনা? মিলবে ব'লে আশা করার পক্ষে কোনো 
যুক্তি নেই। মানবতাবাদী জানে যে শুদ্ধ আনন্দের মধ্যে সংবমের প্রয়োজন 
আছে, ভালোমন্দ ফপাফলগ বিচার করেই নীতিনির্ধারণ করতে হবে এবং 
তার মানও সমপাময়িক 'প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুসারে যুগে যুগে বদলাচ্চে। 
কাজেই সামাজিক পটভুঁমিতেই সে বিচার করতে হবে। লক্ষ্য বি সং ও 
স্থির থাকে, তবে তাতে পৌছুবার জন্তে যে কোনো উপার অবলম্বন করা যেতে 
পারেকি না এ, প্রশ্ন ধ্মীর নীতিশান্ত্রেও গুরুত্ব লাভ করেচে £ কী অবস্থায় 
বলপ্রয়োগণ করা বেতে পারে বা মিথ্যাচার বা মিথ্যা কথ। বল। সমর্থনযোগ্য-_ 
সে প্রন তার সঙ্গে জড়িত আছে। মানবতাবাদী মনে করে যে, উপায়ণক 
লক্ষ্য থেকে আল? ক'বে দেখা বেতে পারে না- কোন্‌ লঙ্গ্যে পৌচুবার জঙ্গে 
কোন্‌ উপায় অধলম্বণীয় "৩1১ বিচার ক'রেস্থির করতে হবেঃ কাজেই লক্ষ্য 
৪ উপায়ের শারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার ক'রেই অ্গৎ ও জীবনের ক্ষেত্রে তার 
প্রতিষ্ঠা কর্তব্য । উদ্দেশ্ত দিয়ে কাজের বিচারও তার অন্তর্গত। এখানেই 
এসে পড়ে কা নিগুড প্রবৃত্তি থেকে মান্তয কাজ করে, সে প্রশ্ল। প্রচলিত 
নীতিবাে বল্চে যে, মানুষ মূলত স্থার্থবুদ্ধপ্রণোধিত হয়েই কাজ ক'রে থাকে। 
কিন্ত বহুসময়েই দেখা যার, মানুষ পরার্থে কাজ, এমন কি আম্মদান পর্বস্ত করতে 
পারে। মানবতাবাধী এ সমস্যার সমাধান করেচে এই ঝ'লে যে, মানুষ য' 
কিছু করে তা” নিজের সন্ডার প্রসারকন্প্েই করে থাকে, এবং মানবিক দৃষ্টিভলি 
দিয়ে আন্সপ্রসারের মান নিরপণের শিক্ষা বালকবালিকাদেরে শুরু হ'তেই 
“ওরা উচিত। সে শিক্ষা সামাজিক মন্রলে বাক্তর আনন্দসন্ধানের শিক্ষা এব 
সমাজ বল্‌্তে সমগ্র মানবজাতিকেই বুঝতে হবে। কিন্তু সামাজিক 
মঙ্গলে নিজের মন্গলসাধনার ভ্রুখও অনেক আছে, প্রাণত্যাগও করতে 
হতে পারে। কাজেই এ” শিক্ষা পরোপকারবিলাসের শিক্ষা নয়। এ দুঃখ 
সইবার উপায় পূর্বেকার কোনো কোনো জীবনদর্শনেও নির্ধারিত হয়েচে__ 
যথা, প্রাচীনকালের গ্রীসের ্টোইক নামে পরিচিত দার্শনিকেরা জীবনের 
যে কোনে। অবস্থায় মনের সাহস বজায় রাখবার নির্দেশ রেখে গেছেন; 
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এপিকিউরামপন্থীরা! বলতেন যে মানুষের যা' সাধ্যায়ত্ত তার আকাজ্ষাও তার 
মধো সীমাবদ্ধ রাখলে পর অনেক দুঃখের হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে। 

মানবতাবাদী চাইচে জীবনবিকাশের সুযোগসুবিধা এমনি করে প্রত্যেক 
মানুষের আয়ত্তে এনে দিতে, যা'তে বহু দুঃখ বেদণ! থেকে সে নিজেই পরিত্রাণ 
পেতে পারে। এখানেই আবার গণতন্ত্রের কথা ওঠে £ সাঁধিক, সর্বতোমুখী 
গণতন্ব : অন্তজ্ণাতীয়, জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক সব ক্ষেত্রে পূর্ণ গণত্। 
পূর্বেকার অধ্যায় সমূহে আমরা দেখেচি যে আজও মানবজাতি সেই গণতন্ত্রেই 
আত্যাত্রী। যাত্র। তার সহজ নয় £ মানবতাবাদী উপল, মানবতাবাদী দৃষ্টিতঘি, 
মানবতাবাদী সঙ্কল্প সে যাত্রায় মানুষের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। সেই অনুসারেই আত্ত- 
জ্গাতিক জীবন থেকে শুর ক'রে ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত গড়ে এলতে হবে এবং 
তাতে মুষং্বদ্ধ পরিকল্পনার গ্রভৃত প্রয়োঞ্জন রয়েচে। জীবনকে পরিকল্পনার 
অধীন করলে পর মানুষের স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্র ব্যাহত হয়, এ কথা ধার! বলেন 
তার্দেবেও সমবাঁয় নীতিকে পরিকল্পনা! রচন। ও তা, কার্ষকরী করার দায়িত্ব নিতে 
হবে এবং তা” নেওয়াই মানবতাবাদী উদ্ভমের উপব নির্ভর ক'রে। তাহ'লে 
দেখ! বাঁচ্চে, জীবন ও জগভেব মানবতাবাদী নিরগ্রণ ঘটাতে হ'লে যথেষ্ট সংখ্যক 
লোককে মানবতাবাদী অর্থাং অতি প্রারৃতিকতবমুক্ত মন্ুধ্যকেন্ত্িক জীবন ও 
জগতে বিশ্বাসী হওয়া দরকার | অতএব েই বিখাসে সমসাময়িক নরনারীদেরে 
উদ্ব দ্ধ করা আজকের মানবতীবা॥ ন একমাত্র লক্ষ্য ও কতব্য। 


১৭৬ মানবতা বাদ 


মানবতাব্রাদীব্র পথ ৩ পথেত্র শেষ 


খষি যাল্ঞবন্ধ্য গার্গীকে বলেছিলেন, “বেণী প্রশ্ন কোরোনা, গার্গী !* বুহদারণ্যক 

উপনিষদদের তৃতীয় অধ্যায়ে সে কাহিনী বর্ধিত আছে। গার্গা জিজ্ঞেস 
করেছিলেন, “হে যাজ্ঞবন্ধ্য, এ পৃথিবী তো জলে ওতপ্রোত আছে । এখন 
দয় ক'রে বলুন, জল কোথায় ওতপ্রোত থাকে ?” যাজ্ঞবন্ক্য জবাব দিলেন, 
“বায়ুর উপর, ওগো গাগা! 

এখন দয়া ক'রে বলুন, বাবু কোথায় ওতপ্রোত থাকে ?+ 

“অস্তরীক্গলোকে, গাগা ! 

“অন্তরীক্ষলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে ?” 

“গন্ধর্লোকে, গাগা !” 

গন্ধনলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে ?” 

“আদিতালোকে, গাগা 2, 

“আঘিত্যলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে ?? 

“চন্তজরৌলোকে, গাগা ।” 

“ন্দলোক কোথায় গতপ্রোত থাকে ?” 


“নক্ষঞলোকে, গাী 1” 
নিক্ষত্রলোক কোথায় ও৩প্রোত থাকে ?” 


“দ্বেবলোকে, গাগা !” 

“দেবলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে ?” 

“ইন্দ্রলোকে, গাগী ! 

“ইন্দ্রলোক কোথাষ ওতপ্রোত থাকে 1?" 

“প্রজাপতিলোকে, গাগী !” 

“প্রজাপতিলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে ?” 

দ্্রহ্মলোকে, গাগী !” 

প্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে ?” 

এবার যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন £ “গাগী ! অতো! বেশী প্রশ্ন কোরোন1; তাতে 
তোমার মু থসে পড়বার ভয় আছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, তুমি এক 
বশ্বরিক সত্তা সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রশ্ন করচো। কিন্তু তার সম্বন্ধে আর প্রশ্ন 
কর! চলে না। মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্ন কোরোনা, গার্গী 1৮ 


মানবতাবাদ ১৭৭ 


অতঃপর গার্গা বাচরুবী চুপ করলেন । 

খষি যাক্ঞবন্ক্য গার্গাকে অন্তহীন প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছিলেন £ কারণ. 
তিনি জানতেন যে. সব কথ জান! যায় না, সব প্রশ্নের উত্তর মেলে না| যত 
কথ! জানা ছিল, যত প্রশ্নের জবাব মিলেছিল, তাদের মধ্যে এমন কিছু ছিলন। 
যা” যাজ্ঞবক্ক্যের জ্ঞানভাগ্ডারে জমা হয়নি। সে ভাগ্ডাব ঠেকলে। এসে চরম 
সত্যে ঃ ব্রদ্দেই জগতেব অধিষ্ঠান। সে ভাঙ্াগরের সীমার বাইরে মহাঅজ্ঞের 
ছিল বিবাজমান ঃ তাই যাজ্ঞবন্ধ্য গাগীকে আর প্রশ্ন করতে নিষেধ কবেছিলেন। 

মহাকালেন পবিক্রমায় সে স'মা অতিক্রান্ত হলো । মাগুষ প্রশ্ন ক'রলে। £ 
কারণ, বাজ্ঞবন্ক্য গাগীকে থে জ্ঞান দাঁন করলেন তাও মানুষ প্রশ্ন করেই 
পেয়েছিল। তখন যা অজ্ঞেয় ছিল পরে আর তা অজ্ভেয় রইলো! না: যাজ্জবন্থ্য 
যখন গার্গীকে আ'ব প্রশ্ন ক'রতে বারণ কবেছিলেন তখন যা” অজ্জের ছিল পবে 
আব তা" অজ্জেয় থাকেনি। মানুষ শুধু জ্ঞান লাভই করেনি--পদে পদে নিজ 
মত্যসীমা চর্ণ করেচে £ এমন ক”বে কবেচে যে, এখন আর তার কোনো সীমা 
আছে বলেই মনে হয় না। এ থুগে স্পুটনিক হ্থষ্টি, টাদে রকেট প্রেরণ, টাদে ও 
মক্রলে বাবার সংকল্প প্রকাশই তার প্রমাণ। 

কিন্ু প্রশ্ন শুধু বাইবে নয়: মানুষে নিজের নিকটও প্রশ্ন রয়েছে, আত্ম- 
জিজ্ঞাসাও কম নয়। শোন যার, অধ্যাপক রাধার্ঁফন প্রন তুলেছিলেন, চাদে 
রকেট প্রেরণ ইত্যাদি দ্বাবা লাভ হবে কী? উত্তরে কেউ কেউ তাকে ম্মরণ করিয়ে 
দিষেচেন, মাইকেল ফ্যাবাডে কতৃক বিছ্যৎ আবিষ্ষাব সম্বন্ধে সমসাময়িক লোকেরা, 
এমন কি ইংলগ্ডেব তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এ-ই প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং উচিত 
জবাব পেয়েছিলেন। আজ সে প্রগ্নটাই একাস্ত অবাস্তব মনে হবে। প্রকৃতি- 
জয়ের অভিবানে মানুষ যে পর্যায়ে এসে পৌছেচে, তাতে সে নিশ্চিত অনুভব 
করচে, তার এ, জয়ের সীমা নেই £ নব নব জ্ঞানের সাহায্যে তার পলে পলে 
আত্মস্থষ্টির কোনো বাধ! নেই। 

তবু কেন মানুষ শান্তি পাচ্ছে না, তবু কেন সে নিরস্তর আঁশুয় খুজে মরচে? 
বেদনাদগ্ধ হুর্বল মানুষ শক্তির জন্যে, সান্বনার জন্তে ভগবানের পায়ে মাথ! কুটে 
মরচে কেন? এর উত্তর এই যে মানবজাতি এগিয়ে চলচে এবং পদে পদে বিশ্বের 
মোকাঁবিল! করচে বটে; কিন্ত ব্যক্তিমান্ুষ তার সঙ্গে সমতালে চলতে পারেনি, 
সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে চলবার অনুভূতি তার দেহমনে সঞ্চারিত হয়নি । 


এখানেই সমষ্টির সঙ্গে ব্যঙ্টির সমন্ব়সাধনের প্রশ্ন এসে পড়ে-_ষে প্রশ্ন আমরা এই 
শ্ও২ ॥ 


১৭৮ মানবতাবাদ 


বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই উত্থাপিত হতে দেখেচি। যে ব্যষ্টিমান্ষ নিজেকে সর্বথা 
ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেনি, হতাশ বঞ্চনায় যে ক্ষুব্ধ, পীড়িত--এমন কি, নিজের ও 
পরিবার পরিজনের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের উপকরণও যার সংগৃহীত হয়নি, তার 
পক্ষে বিশ্বপ্ররুতির সঙ্গে মানবজাতির জানপয়চানে উদ্দীপ্ত হওয়া! ও তাতেই 
নিজেকে তৃপ্ত ও রুতার্থ বোধ করা কখনও সম্ভব নয়। এখানেই মনে হয়, এমন 
পমাজগঠন যদ্দি সম্ভব হয় যাতে মানুষ তার দেহমন পুর্ণবিকশিত ক'রে তুলতে 
পারে, তবেই সে মানবতাবাদী চেতনায় উত্তীর্ণ হবে__অর্থাৎ বিশ্বপ্রকতির মাঝে 
নিজের ম্বরাট সন্ত। উপলব্ধি করবে । তবেই সে নিজেকে আর হুর্বল, অসহায় 
মনে করবে নাঃ কন্দিত অন্ঠিপ্রাকতিক শক্তির নিকট আশ্রয় প্রার্থী হবে ন1। 
কিন্ত প্রকৃত পরিস্থিতি তা? নর £ ব্যক্তির মানবতাবাদী পূর্ণতা সমাজের উপর 
নির্ভর কব্চে, এ' সত্য নয় । সমাজ ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র, এবং ব্যক্তিমান্ুষ মানবতা- 
বাদী সত্তাতে উত্তীর্ণ হ'তে পারলে পব আপন। থেকেই তছপযোগী সমাজ গঠন 
করবে । ত।” বঙক্ষণ না হচ্চে ততক্ষণ মানুষ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সমন্বয় সাধনের 
উদ্দোশ্তটে যেব্ূপ রাষ্্রঙ্থাপন করেচে তা? বধি ও যতট। সত্য হয় ( অর্থাৎ সে উদ্দেস্ 
পালন করতে পারে ) ততই ব্যক্তিমান্ধষের অসহায়তা ও অনির্দেশ আশ্রয় প্রার্থনার 
প্রয়োজন কমবে । সমাজতপ্রে--এমনক্ পু'জিবাদী আওতায় বর্তমানে যে কল্যাণ 
্াষ্ট্রের অবতারণা হয়েচে, তাতে বধি মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও স্ুুথীসম্পন্ন জীবন 
যাপনের ব্যবস্থ। হয়, রোগশোক জয়ের বথাসম্তব ব্যবস্থা যর্দি তাতে কার্যকরী থাকে, 
তবে আর মানুষ মুখ গুজে পণ্ড়ে থাকবে না £ তবে সে সঙ্ঞানে মানবজাতির 
বিশ্বপরিচয়ের অংশীবার হ'তে পারবে । এ আলোচন! আমর৷ পুর্ব অধ্যায়ে কিছুট! 
করেচি। কিন্তু এখানে সেই মহাজনকথিত সংশয় রয়েচে £ বর্তমান সমাজ ষে 
কাযেমী স্বার্থেব উপর প্রতিষ্ঠিত তারাই মানুষের পূর্ণতালাভে বাধ! দ্বেবে, তারাই 
অতিপ্রককৃতিক শক্তির প্রভুত্বকল্পনাকে জীইয়ে বাথ বে, ধর্মকে অহিফেনবপে 
ব্যবহার ক'রে মানুষের মনকে ঝিমিয়ে রাখবে । এমনধার! মত ধার! প্রকাশ 
করেচেন তারা সবাই নাস্তিক বা কম্যুনিষ্ঠ বা সোশিয়ালিষ্ও নন্‌। 
১৯৩৭ সালে যখন বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয় এবং ধনিকশ্রেষ্ঠ আমেরিকার 
লোকও ঘোর অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন হয়, তখন সেখানকার অন্ঠতষ 
প্রধান ধর্মযাজক সাধারণ মানুষের নিকট এই মর্ষে বাণী প্রচার করেছিলেন 
ষে, তারা যেন সব ছুঃখকষ্ট এই জেনে সহা করে যে, ভগবানের নিকট একদিন 
সম্পূর্ণ সান্ত্বনা মিলবে । উপদেশট! এমনি বেখাপ্প। সময়ে এসেছিল যে, সাধারণ 
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ধর্মবিশ্বাসী বুদ্ধিজীবি সম্প্রনায়ও এতে খানিকট। হকচকিয়ে গিছলেন। কায়েশী 
রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থার্থের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক তথা মানবতাবাধী 
সত্যকেও যে চেপে রাখার চেষ্টা হয় তার দৃষটাস্ত আমর ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেচি। 
ষানুষ যতোই সে সত্যের সাহায্যে এগিয়ে যেতে চেয়েচে ততোই সে সত্য চেপে 
রাখার চেষ্ট| হয়েচে । সভ্যতার অগ্রগতিতে সে সত্যের আলোক এখন ষদ্দিও 
অনেকট। ছড়িয়ে পড়েছে, তবু নিছক বিশ্বাস ও সংস্কারের খু'টিতে মানুষকে 
বেঁধে রাখার চেষ্টার আজও শেষ হয়নি। সে চেষ্টার পরাজয় শুধ মানুষের 
রাজনৈতিক -অর্থনৈতিক ও সাম'ন্পিক স্বাধীনতার জন্যে প্রয়োজন নয়, তার 
ব্যক্তিসন্তার পূর্ণ শ্ফুব্ণেব্‌ জন্তে মানবতাবাদী কর্তব্যও বটে। 

এখানে এ, প্রশ্ন ম্বভাবতই মনে আমে ঃ মানবতাবাদী মানুষ, স্বরাট 
্বপ্রনুন্ধ মানুষ কী সমান বচনা করবে? মামুলিভাবে মনে হয় যে সমবায় 
ও সহযোগিতাই,হবে সে সমাজের ভিত্তি। কিন্তু যে মান্য জম্পূর্ণূপে 
নেক্গের ভাগ্য নিজ্ষে ণিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী, কোনে! পেঁবতাতেই যে বিশ্বাস ব! 
নির্ভব কবেন।, তার মনস্তত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মপ্রত্যঘ দুর্নদ হবে। এবং 
অত্যধিকাংশ মানুষ সেকপ মানসিকতার স্তরে উত্তীর্ণ হলে পর, অন্তর 
বাইরের সমগ্র পরিবেশই এমনি বদলে যাবে যে, তখন তারা কেমনতরো 
রাষ্ই ও সমার্জ রচন। কব্বে আজকের দৈবনির্ভরশীণ ও পরমুখাপেক্ষী মনস্তব্ 
পরিয়ে ত।” কল্পনা করাঁও সহজ নয়। মনে হয়, মানস যে রা ক্ষয়ে যাবার 
কথ! বলেছিলেন তা' হ়তোব! তখনই সম্ভব হবে। বাস্তবিক তখন মানষ 
যে স্তরে উত্তীর্ণ হবে, 'তা” থেকে আজ সে যে স্তরে রয়েচে তার এমনই 
আকাশ-পাতাল তফাৎ যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও সিদ্ধাপ্ত থেকে মনকে 
দূরে রেখে নির্জেকে শক্রিহীন প্রত্যয়হীন ক'রে রাখার যৌক্তিকতা কিছুই 
বোঝ। যায়না । অথচ মানুষ ছজ্ঞে অদৃপ্ত অমোঘ এক নিয়ন্থাতাতে যুক্তিহীন 
গুবু মাত্র বিশ্বাসের বশে নিপ্ধেকে তাই ক'রে রেখেছে। সে বিশ্বাসের 
খুটি ভেঙ্গে যেদিন সে বিশ্বের সমান সমান এুখোমুখী দাড়াবে, সেদিন সে 
নিঙের সমাজ গঠন কীভাবে কব্বে তা” আজ কল্পনা করাও কঠিন। সাম- 
বারিক ভিত্তিতে সে সমস্ত সমগ্িগত কাঞ্জ পরিচালনা করবে, এ' অনুমান 
বহঙ্জেই কর! যেতে পারে । কিন্তু সেদিনও কি পারম্পরিক অবিশ্বাস, ঈর্ধ। 
ইত্যাদি কার্ধকরী থাকবে? অথব! আম্বোদদ্ধ মানুষের অস্তর থেকে সে 
সব চকিতে ধুয়ে মুছে যাবে? মানুষের উপর ধর্ষের, সমাজের নানান্ধপ 
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চাঁপ থেকেই সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস জাগে এ+ বিষয়ে সন্দেহ নেই £ কিন্ত 
সে চাপ যদি ও যখন থাকবেনা তখন কি আপন। থেকেই তার মন মুক্ত 
ও সমুন্নত হবে? কিন্তু মানুষ যেদিন মানবতাবাে স্থ প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিনও 
তার সমাজ গাঁকৃবে £ তবে এ আশা করা যায় যে, সে সমাজ হবে সম্পুর্ণ 
মুক্ত, মানুবের উপর তার বন্ধন হবে শুধু মুক্তির বন্ধন £ কারণ, এ' টুকুও 
ষ্দি না হয়' তবে মানবতাবাদের কোনো! বৈপ্ন্থিক তাৎপর্য আছে ব'লে 
মনে করা যাবেনা । অন্পুর্ণ, সমগ্র সমবারই হবে তবে সে সমাজের ভিত্তি। 

এ কথা অবশ বনুরিন বছজন বলেচেন বে, একমাত্র সমবারেই মানুষের 
প্রকৃষ্ট সমাজগঠন ও ব্য।ঞ্সমন্বর হতে পারে। কিন্তু সত্যিকার সমবায় 
কোথাও গণ্ড়ে ওঠেনি- একান্ত সীমাবদ্ধ ছু' একটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছাড়া । 
কারণ বোধ হয় এই যে, অর্থনৈতিক কার্ধকারণে সমবায়ের আত্যন্তরীণ ভারসাম্য 
নষ্ট হ'য়ে গেছে। মানবতাবাদে উদ্বদ্ধ মানুষ আন্মপ্রত্যয়ের নৈতিক শক্তির 
সাহায্যে সমবায় সমাজ গ'ড়ে তুলতে পার্বে, এ আশা কর চলে ঃ কারণ, 
অর্থনৈতিক কার্কারণ তখন থাকলেও ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের 
পক্ষে তারই স্থবোগ ণিষ্ষে প্রনুন্ব প্রতিষ্ঠার অবকাশ থাকবেনা কিন্তু যতক্ষণ 
না মানবজাতি মোটামুটি সেই স্তরে উত্তীণ হচ্চে ততক্ষণ তারই পথনির্দেশে 
মানবতাবাদীর কি বলার আছে তাও চিন্ত। করে দেখ! দরকার । প্রথমেই 
মনে হয়, মানুষের মানুষ [হসেবে প্রতিষ্ঠালাভের পক্ষে সমাজতন্্ই একমাত্র 
সহায়ক £ কারণ তাতেই তার পুর্ণ অধিকারলাভের প্রতিশ্রুতি রয়েচে। কিন্ত 
এখানে মনে রাখ। দরকার যে, সম:জতন্ধ্েরও বভ সংজ্ঞ। রয়েচে এবধ সমাজতন্ত্র 
অর্থাৎ দেশের উৎপার্থন শক্তির উপর যৌথ মাজিকান। এবং রাষ্ট্র ও সমাজের 
যৌথ পরিচালন1, যদি ও যখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদ্যমের পরিপন্থী ব'লে 
বিবেচিত হয় তখন তা” আর মানবাধিকারের সহায়ক থাকে না-- তখন তা' মানব- 
তার উপর জুলুম বলেই গণ্য হয়। অবশ্ঠ পরের অধিকারে হস্তক্ষেপের স্বাধীনতা 
ও প্রবৃত্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা! ও উদ্যষের অন্তহ্ক্তি নয়। কম্যুনিজমও নিজেকে 
সমাজতন্ত্র--সমাজতন্ত্র শুধু নয়, সমাজতন্ত্রের পুর্ণতা বলে দাবী করে। অন্তপক্ষে 
এখন এ” দ্বাবী উঠেচে ষে, যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কল্যাণরাষ্ট্ী রূপে চালিত হয় এবং 
গণতাস্ত্রিকপদ্ধতিতে মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের অর্থাৎ তার অস্তরবাইরের স্ফুরণের 
ব্যবস্থা করে,_-সমাজতন্ত্রের অস্তনিছিত সমষ্টিশাসনের বিপর্দ থেকে সে যুক্ত 
এবং সেকারণে তা' সমাজতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী সমর্থনযোগ্য । বুক্তরাষ্, 
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যুক্তরাজ্য, জার্মানী প্রভৃতি দেশের জনমত এখন এ' মতেরই পোষক ঘ'লে দাবী 
করা হয়ে থাকে । এমন কি, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ' দ্াবীও কর] হয়ে থাকে যে 
সমাজতন্বে শিল্পের ষে রাষ্ট্রীর পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েচে, তার চাইতে ব্যক্তিগত 
বা বেসরকারী মালিকানার পরিচালনা! অনেক বেশী সুশৃঙ্ছল ও কম ব্যয়সাধ্য 
এবং পরিণামে জনসাধারণের বেশী হিতকর। সবকারী পরিচালনার দাত্িত্ 
বহুজনে বিস্তৃত থাকাতে পরিচালনা শ্রম ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, ত্রুটি বিচাতির 
দায়িত্ব কোনো বিশেষ পর্যায়ে বা ব্যক্তিতে স্তস্ত করা কঠিন হম) ফলে 
জনসাধারণের লাভ হওয়া দূরে থাকুন, ক্ষতিই হয়ে থাকে। অবগ্ত বেসরকারী 
পরিচালনাও সরকারের ও জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিসংস্থার অধীনেই 
হ'তে হবে। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রেব গুণগত পার্থক্য সম্বন্ধে তর্ক এণন এ* স্তরেই 
রয়েচে। তবে মনে রাখ! দরকাব, সমাজতন্ত্রের মূলনীতি অর্থাৎ ব্যক্তিগত 
মালিকানাকে শোষণের উপায়ে পরিণত হ'তে না দেবার নীতি এখন গণতন্ত্রে 
গৃহীত হয়েচে। বস্তত গঠনে প্রকৃতিতে একেবারেই সমাজতন্ত্রী নয়-_এমন 
অনেক সমাজ ব্যবস্থার পক্ষেও দাবী করা হয়ে থাকে যে তারাই প্রকৃত 
সমাঁজতন্্রী। আমাদের প্রাচীনকাঙ্লের বর্ণাশ্রমপ্রথ। সম্পকেও এ দাবী উত্থাপিত 
হয়ে থাকে, হিটলারের নাৎসী মতবার্দেরও সরকারী নাম ছিল গ্টাশন্ঠাল 
সোশিয়ালিজম। ব্যক্তিগত মালিকানার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আমেরিকা, 
ইংলগু১ জার্মানী প্রহথতি দেশের পু'জিবাদী গণতন্ত্রেও বিশেষভাঁবেই হয়েছে £ 
বিশেষত মালিক শ্রমিক সম্পর্কেব সামগ্রস্ত বিধানের জন্ত নিয়ন্ত্রণ অপরিহাধ। 
এখানেই ধনতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উপর .সাশিয়ালিজমের ডায়লেকটিকাল 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

কিন্তু ডারলেকটিকাল প্রভীবই যথেষ্ট নয়; শ্রেণীবৈষম্যভিত্তিক ধনতাস্ত্রিক 
সমাজে পূর্ণ মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা শুধু গোর্জামিল দ্বার! সম্ভব নয় । থিয়োরা 
অব ট্রা্ীশিপ অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিকদেরে শ্রমিকদের অছিরূপে 
দায়িত্ব পালন করতে হবে, এই ষে থিয়োরাঁ-এতে পুর্ণ মানবসত্তার 
শ্বীকরতি নেই, অবমাননা আছে। তথাকথিত শ্রেণীসহযোগিতা৷ দ্বার! 
শ্রেণী বৈষম্যের নিরাকরণ সম্ভব হয়নি । ধনিক রাষ্ট্রে প্রবল শ্রমিক বিক্ষোভই তার 
প্রমাণ। ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক সত্ত। সেখানে পূর্ণ স্ষুরণের অবকাশ পায়নি, 
আজও পাঁচ্চেনা। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান যুগে ভ্রত পতনোন্ুথ £ 
তবু আজও তার যা অবশিষ্ট আছে, তা "উপনিবেশ রাখবার আশা! ও প্রবৃত্তি 


শ৮ মানবতাবাদ 


ত্যাগ করতে পারেনি £ রাজনৈতিক ও্পনিবেশিকতাঁবাদ এখন অর্থ নৈতিক 
প্রভাবের আকারে নিজেকে বীচিয়ে রাখতে চাইচে। মুক্ত ছুনিয়ারূপে 
পরিচয় দিতে চাইচে যে কমুনিষ্ট প্রভাবের বাইরের জগৎ-তাতে আজও 
বর্ঁ-বৈষম্যের অবসান ঘটেনি, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আজও অব্যাহত 
নয়, বিশিষ্ট গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ক্ষণে ক্ষণে রাষ্ট্রের রোষকষায়িত দৃষ্টির 
অধীন হয়ে থাকেন। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে “নিউ-ডীল” নামক ব্যবস্থা দ্বারা 
আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থূর্য আনবার চেষ্টা হয়েছিল, শ্রমিক ও কৃষক 
অনেকটা সুযোগ সুবিধাও লাভ করেছিলেন £ তবু তাতে সেখানকার ধনতান্ত্রিক 
সমাজের গুণগত কোনো 1,বর্তন ঘটেনি । সেখানে জগদ্দিখ্যাত গায়ক পল 
রোবসন, বৈজ্ঞানিক ওপেনছাইমার ও অন্তান্ত অনেককে নিপীড়ন সহা করতে 
হয়েচে। অন্যান্গ দেশেও এমনটা ঘঞ্জেচে £ ফ্রান্সে এই সেদিনও এ্যালজেরিয়ায় 
টপনিবেশিক যুদ্ধে ফরাসী সেনাদের বাধ্যতামূলক যোগদানের গ্রতিবাঁদ ক'রে 
জ] পল সার্তরে এবং অন্তান্ত লেখক ৪ শিশ্পীগণ বিপন্ন হরেচেন_তীদের 
স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হয়নি । কাজেই বলতে হয়, ধনতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রে আগে বেমন মানুষের আশ্রয় ছিল না আজও তা নেই। সমাজতন্ত্রের 
ডায়লেকটিকাল প্রভাব কততদুর কার্ধকরী হলে পর গণতন্ত্রের গুণগত রূপাস্তর 
হ'তে পারবে তাই হচ্চে প্রশ্ন। যাই হোক না কেন, মামুলি গণতন্ত্রে 
আর মান্ুযের সন্তুষ্টি নেই, সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞাও নিদিষ্ট নয় ঃ বলতে হর, 
মানুষের পুর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ট। হয় যে গণতন্ত্রে-ষে 
গণতন্ত্রে মানুষ নিজের রাষ্ত্রিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাই 
সমাজতন্ত্র । সংক্ষেপে একে বলা হয়, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অথাৎ 
তা” মামুলি গণতন্ত্র নয়, আবার এমন সমাজতন্ত্রও নয় যাতে সমষ্টির মধ্যে মানুষের 
ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে গেছে । সোজা কথায় এ হ'লে৷ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের 
লমন্থয়। 

মানুষ কি তবে তাই নিয়ে সন্থুট থাকবে-_-“সব মানুষকে সমান সুযোগ” 
দেবার ভিত্তিতে সার্বজনীন গণতন্ত্র বা প্রগতিমুলক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে? 
অন্ত দিকে কম্যুনিষ্ট নীতি হচ্চে এই ঃ “প্রত্যেককে তার সর্বোত্তম 
লামর্থ্য রাষ্ট্রের নিকট সমর্পণ করতে হবে, প্রত্যেকে রাষ্ট্রের নিকট 
থেকে পাবে তার প্রয়োজন মতো1।” এই নীতি অবলম্বন করে 
কম্যুনিঅম ব্যক্তির উপর সর্বাত্মক আধিপত্য বিস্তার করলো £ তাই দেখে 


মানবতাবাদ ১৮৩ 


কি মানুষ তা” থেকে বিরত হবে? মানবতাবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা 
সাপেক্ষে *এ যুগে এই কি বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের নির্ধেশ? কম্যুনিজম 
অবশ্ত তা' স্বীকার করবেনা) নিখিল মানবজাতিকে নিজের প্রভাবাধীন 
করার আগে তার জয়যাত্রীর শেষ নেই, এই তার দাবী। কিন্তু কমুনিষ্ট 
শিবিরেও যে এ” প্রশ্ন নিয়ে মতভেদ ও অস্তছ্বন্দ রয়েচে তা বোঝা যায় 
কম্ুিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট দেশ সমূহেব সহাবস্থানে এক পক্ষের বিশ্বাসে ও অন্ত 
পক্ষের বিরোধিতায় । সপ্প্রতি এই দুই মতেব সামঞ্জস্য করার চেষ্টা হয়েচে এই 
বলে ষে বিশ্বশান্তিরক্ষার প্রয়োজনে সহাবস্থান শ্বীকার করা হবে; কিন্ত 
অকমুনিষ্ট দেশে বিপ্লবী সংগঠন প্রচেষ্টা একই সঙ্গে চলবে। এ” কথা 
ঠিক ষে, প্রত্যেক দ্বেশকেই সমজবিপ্রবের অভিজ্ঞতার ভেতর ধিয়ে 
যেতে হয় ও হচ্চে £ উইতিহাসেব নির্দেশিত বিপ্লব যতো দ্বেদীতে 
টে ততোই প্রমাদ ডেকে আনে। মধ্যপ্রাচে দেশের প্র দেশে 
সামন্ত প্রথা অবসানের রক্তাক্ত দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের উপরই 
রয়েচে। অন্ত দিকে অগ্থন্ত দেশের দৃষ্টান্ত থেকে যুগেব শিক্ষা গ্রহণ ক'রে 
বক্তান্ত বিপ্লব এড়িয়ে যাবার দৃষ্টান্ত যে নেই তা নদ্ন। আমাদেব দেশে 
সামন্ত প্রথাব অবসান যে ভাবে হ'লে তা”ও সে জাতীয়,দৃষ্টান্ত । তবে এখানেও 
বলবার আছে এই যে, সামন্ত রাজাদেব বিরুদ্ধে বিদ্রোভ ঘটেনি তানয়ঃ বন্ত 
রাজ্যে রক্তপাতও ঘটেচে এবং দেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত। লাঁভ করবার পর বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদের একাধাবে আশ্রিত ৬ সমর্থক সামন্ত নুপতিদের তিরোভাবের 
পশ্চার্দভূমি সে বিদ্রোহেই রচিত হয়েডিল। তা' ছাড়া হিংশ্রবিগ্রব ব্যতীত 
সামন্ত প্রথার অবসান যদ্দিবা হরে থাকে, ছুমিতে কৃষকের সাবিক অধিকার 
ভাতে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে অবশ্ত সকল নাগরিকের মতো! মৌলিক 
অধিকার লাভ করেচে; কিন্কু এরই মধ্যে তার নিকট সমবায়ের ভিত্তিতে 
রুষিপরিচালনার রাষ্্রার আহবান এলো। তাকেও যুগের আহ্বান বললে তুল 
বল! হবেন! £ সে উদ্যোগ সাম্যবাদী বা সহা*ঃতন্ত্রী দেশের যৌথ খামারেরই 
সমগোত্রীয় । কিন্তু তারও বিরুদ্ধে প্রবল গ্রাতিবাদ উঠেচে ব্যক্তিগত মালিকানার 
সমর্থকের পক্ষ হতে £ এমন কি, এ উপলক্ষে তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের 
উদ্যোগ বৃদ্ধি গপেলো। ব্যক্তিগত মালিকানাঁকে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী 
উদ্লোগ নামে অভিহিত ক'রে তারা তা” ব্যক্তিম্বাধীনতারই অন্তর্গত ব'লে দাবী 
ক'রলো৷ £ সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগুকে কৃষকের কাজে ও জীবনে অবথ। 


১৮৪ মানবতাবাদ 


হস্তক্ষেপ ব'লে রব তুললে! । সে অুহাতেই পুণজিবার্দী উদ্যোগ ও কার্ষপদ্ধতির 
উপর রাষ্ট্রের তবাবধান ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবল হচ্চে । এমন 
আশক্ক। করার কারণ আছে যে, এ প্রতিবাদ স্বযোগমতো প্রবলতর হবে এবং 
জনগণের বিক্ষেভকেও প্রবলতর ক:'রে শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক 
বূপায়ণের যে আশ। ও সন্ত।বন1 এখনও আছে তাকে ব্যর্থ ক'রে দেবে। তবু এ 
সম্ভাবনাও আছে যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ যদ্দি ও যেখানে অব্যাহত 
থাকে তাহলে এবং সেখানে জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তি কায়েমী স্বার্থের 
বিরোধতাকে জর ক'রে অর্থ নৈতিক গণতন্থও প্রতিষ্ঠা করতে পারবে ও তাতে 
কাম়েমী স্বার্থের বিলোপ ঘটাবে । এমন কি, আন্তর্জাতিক কমুযুনিষ্ট সংস্তাসমূহও 
ইদানিং একবোগে এই মত লিটিবন্ধ করেচে যে, শ্রমিক ও অন্ঠান্ত বিপ্লবী 
শ্রেণীদের সম্মিলিত ক্রট গঠন করে, অন্ঠান্ত প্রগতিণাল পার্টি ও প্রতিষ্ঠানের 
সবোগি ঠায় সংখাাধিকা লাভগ্বার|, বিনা গৃহযুদ্ধেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন 
কর! সম্ভব; এবং সেভাবেই উত্পাদ্বনের মূল বন্ধ ও উপাদ্বানসমুহ জনগণের 
নিকট তম্তান্তরকরণেধ নিশ্চপ্রতী বিধান কর! যেতে পারে। বর্তমান যুগে বখন 
আব্তর্জীতিকত। অ'র ভাবসন্তামাত্র নয় £ যাতায়াতের স্থযোগে ও অন্তান্ত নানাভাবে 
যোগাযোগে যখন দেশ সমুহের পারস্পরিক বোঝাপড়া নিবিড় হয়েচে, তখন এক 
দেশেব বিবর্তনের উপব অগ্ত দেশের শিক্ষার প্রভান প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক 
এবং এখানেই কম্যুনিজম বা সোশিয়ালিজমের ডালেকটিকাল প্রভাব একদিকে 
গণতর্বের বিকাশ ব। সমারজতাপ্রিক রূপায়নে, অগ্গর্ণিকে একচ্ছত্রতারূপ বিপদ পরি- 
হারে কার্ধকরী হওয়াব বাস্তব সম্ভাবনা রয়েচে । এ কারণেই এরূপ দাবী করা হয় 
য পাশ্চাতা গণতন্ব আর কমুযুনিঅমের আয়ন্তাধীনে যাবার সন্তাবনা নেই। 
এ' দাবীতে অন্তনিহিত আছে এই যুক্তি যে, আইডিয়া আত্মবিবর্তন দ্বারাই 
কার্ধকরা হ'তে পারে: এক ধেশের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে তার যে বিবর্তন 
ঘটে অগ্ঠত্র তা" আপন থেকেই কার্বকরী হয়'ঃ সেখানে আর সে অভিজ্ঞতার 
ভেতর িয়ে যাবার দরকার করে না। আইডিমার শ্ববিবর্তনের সম্ভাব্যতা 
আমরা ইতিপুর্বে আলোচনা করেচি। 


এই সিদ্ধান্তে তবে আমর! এলুম £ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের আত্ম প্রতিষ্ঠা তো৷ 
সম্ভব হলোই না; সাম্যবাদী সমাজে তার আত্মোদ্ধারের আশাও ব্যর্থ হ'লো। 
অতঃপর রয়েচে গণতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক রূপায়নের অপেক্ষা এবং তাতে মানুষের 
অভীষ্টলাভের ভরসা । তা'ও আজ ভরসামাত্র-_-সে ভরস! স্ুদুরপরাহত। তাই 
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আজ আবার জেগেছে সভ্যতার সংকট । আত্মশক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠাদ্বারা 
মানুষ বার বার এমন সংকট অতিক্রম করেচে, এবারও করবে--মানবতাবাদীর 
রয়েচে এই আশা ও বিশ্বাস। কিন্তু সভ্যতা আজ যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়েচে তাতে 
মানবতাবার্দী জীবনদর্শনের দায়িত্ব অতি কঠোর, মানবতাবাদী কার্যক্রম 
উদ্ভাবনের প্রয়োজন একান্ত। আজ আর শুধু মানবতাবাদের অভিমুখে যাত্রা 
নয়, মানবতাব্যদে মানুষের আত্মম্বীকতির সময় এসেচে । 

এহেন সময়েই বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ নিয়ে এলো মানুষের পুর্ণ আত্মোপলব্ধি 
ও আতন্মবিকাশের ভিন্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের নর্দেশেঃ ক নির্দেশ 
সমাজতান্ত্রিক গণতন্তথ্ে শুরু ক'বে সামবায়িক গণতন্থে উত্তীর্ণ হবার নিশানা বহন 
করচে। অমাজতন্্ব একদিকে দেশের অত্যাবশ্ঠকীয় শিল্পসংস্থাকে ব্যক্তিগত মালি- 
কানার কুকপ্ন থেকে মুক্ত রাধার দাবী রাখে এবং রা্্ীয় গণতন্ত্র প্র।৩্। করে--অল্গ 
দ্রিকে তাতে ব্যক্তির উপর রাষ্রের অত্যধিক আধিপত্য বিস্তারের বিপদ রয়েচে। 
আর, শুধু গণতন্ত্র বলতে বর্তমানে য। বুঝায় তাতে শিল্পের ও অন্ঠান্ত অত্যাবশ্ঠকীয় 
সংস্থার ব্যক্তিগত মান্বিংানার সঙ্বে শ্রমিকেরও সমগ্রভাবে জনসাধারণের স্বার্থ 
সমন্বয়ের প্রশ্ন তো আছেই £ শুধু ভোটাধিকারের মাধ্যমে বেখানে জনগণের রাষ্ট্র 
পবিচালনার ব্যবস্থা, তাতে সে রাষী প্ররুতপক্ষে কতট1 জনগণের আয়ত্তে আছে-_ 
বিশেষ ক'রে ধনতান্ত্রিক গণতন্থে তা" নিয়েও প্রশ্ন উঠেচে। বিশেষত, ভোট 
সাধারণত দ্বিতে তয় পার্টির পক্ষে এবং এমন অবস্থ। দাছ়িয়েচে যে, পার্টির স্বার্থ 
দেশের ব। জনগণের মঙ্গলের চেগে +ড় খ'লে বিবেচিত হয় £ সেস্বার্থে নিপীড়িত 
জনগণের ছুঃখবেদনাও ছোটো! ক'রে দেখানো যেতে পারে এবং জাতির 
কোনেো। এক বিশেষ অংশের অভাব ও প্রঞোজনই বড়ো করে দেখানে। হয়, 
দেশের ও জাতির পক্ষে নির্মম বে সত্য তাকেও চাপ! দিতে ব৷ তার গুরুত্ব 
কমাতে দ্বিধা দেখা বায়না । তাই নিছক ভোটাধিকার মানুষকে নিজের রাষ্ত্রিক 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে কতট। দিচ্চে, সে বিষয়ে এখন অনেকেরই মনে 
সংশয় জেগেচে। তা” ছাড়া এ সঙ" এখন প্রায় সর্বজনম্বীকৃত যে, 
ধনতান্দ্িক গণতন্ত্রে ভোট চাইবার ও পাবার ক্ষমতা কার্ধত তারের মধ্যেই 
সীমাবন্ধ থাকে--যাদের নির্বাচনপ্রতিযোগিতায় যোগ দেবার ও নিবাচন- 
সংগ্রাম চালাবার মতো প্রয়োজনীয় অর্থসম্থবল রয়েচে--তা” দে সম্বল তাদের 
নিকষ থেকে, পার্টির নিকট থেকে বা অন্ত বেকার কাছ থেকেই সংগৃহীত 
হোক না কেন। মানবতাবাদের দ্ায়.ও দায়িত্ব এমন এক রাষ্ট্র ও সমাজ- 
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গঠনের পথনির্ধারণ_-যাতে সমাঁজ ও ব্যক্তির, রাষ্ট ও ব্যক্তির লম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটে, 
এবং রাষ্ট্রও তদনুসারে সমাজে রূপলাভ করে-__বস্তত সুসমন্বিত সমাঁজশক্তিই 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 

একথা! বলাই বাহুল্য যে, মানবতাবাদী যে কোনোরাষ্ট্রকে বিচার করবে 
তার মধ্যে ব্যক্তিমান্ষের ন্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের ও ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণের 
কতট] সুযোগ রয়েচে তার পরিমাপ ক'রে । অবশ্ঠ সে সুযোগও ব্যক্তির সাধনার 
উপর নির্ভর করবে, নইলে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠার অবসরই পাবেন] । 
কল্যাণ-রাষ্ট্র বল্‌্তে যে উপর থেকে মানুষের কল্যাণ করার কথা বুঝায় 
তা'তে মান্রষের সমান সার্বনেৌশ সন্তা স্বীকৃত নয় ঃ সেহেতু মানবতাবাদী তা 
নিবিচারে গ্রহণ করতে পারে না। অন্তধিকে সোশিয়ালিষ্ট রাষ্টে যে ব্যক্তিকে 
রাষ্সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দেবার সুচনা রয়েচে_কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে তো তাই 
মানুষের মুক্তি ও পরিণতি ব'লে বিবেচিত হয়,_-মানবতাবাদীী দেখবে তাতে 
ব্ক্তির স্মরণ ঘটচে অথব৷ রাষ্ট্র ব্যক্তিকে অভিভূত ক”রে ফেলচে । এখানেই 
লক্ষ্য ও উপায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রশ্ন এসে* পড়ে এবং এদেশে 
আমর! ষে শাস্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ব'লে থাকি তার 
সম্তাবিত তাৎপর্য বিবেচন। করার প্রয়োজন দেখা দেয়। মোটামুটি শাস্তিপুর্ণ 
উপায়েই আমরা স্বাধীনত। লাভ করেচি এবং সে কারণেই স্বাধীনতা অপেক্ষারুত 
সহজে সংহত হ'তে পেরেচে। সহিংস উপায়ে স্বাধীনতা অজিত হ*লে পর 
সে হিংসার মাতন হয়তো! স্বাধীনতার পর নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝিতে ছড়িয়ে 
পড়তো, এ মত এখন প্র্রায় সর্বজনগ্রাহ্য ॥বলা যায়। তেমনি আমরা আশ! 
করচি যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থাৎ দেশের জনসমষ্টির মধ্যে আভ্যন্তরীণ 
সমঝোতা! দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠ। করতে পারলে পর, সে সমাক্ঘতন্ত্র সাবিক 
সমষ্টিশীসনস্থলভ একনায়কত্বপ্রবণতা৷ থেকে মুক্ত হবে এবং তার সুষ্ঠ “বিকাশের 
সম্ভাবনাও নিরাপদ থাকবে । জওহরলাল নেহেরু একেই বর্তমান ভারতের 
জাতীয় জীবনদর্শনদূপে উপস্থাপিত করেচেন। ইতিহাসের সে এক 
মহাপরীক্ষ। £ এক্িকে কায়েমী স্বার্থের তীব্র প্রতিরোধ, অন্যদিকে জনগণের 


অধীর উত্তেজন। মিলে সে পর্শন ব্যর্থ ক'রে দেবে কিন। সেই পরীক্ষা । জওহরলাল 
একেই নব ভারতের মহান দায়িত্ব ব'লে বর্ণনা করেচেন। তিনিও এই 
মানবতাবাদী নীতিতে আস্থা ঘোঁধণ।! করেচেন যে, ভালো কাজের ফল ভালে! 
এবং মন্দ কাজের ফল মন্দ হয়ে থাকে। প্রকৃতির কোন্‌ অমোঘ বিধানকে 
আশ্রয় ক'রে এই নীতি নির্ধারিত হু'য়েচে, তা" কে বলবে? 
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“দিল্লী হনৌজ দুর অস্ত!” মানবতার মঞ্জরীল আজও বছ দুরে, তার মিনায়ে 
অরুণ সুর্যের রশ্মি এসে পড়েছে মাত্র । মানুষ কি আজও সেদিক পানে চেয়ে 
দেখতে পায়? আজও কি সে সম্িংহারা, আশ্রয়হার! নয়? রোগ শোক 
বেদনায় দারিদ্র্যে ঃখে আজও সে অবশ : আজও যেন তার একমাত্র সম্বল অনৃষ্থ, 
অজানা ভগবানের বাণী £ "মামেকং শরণং ব্রজ্*। সেই ভগবানকে জানালো 
মান্য পরম আহ্বান £ “আবিরাবিতঁ এধি।” তাঁরই নিকট তার আকুল, অনস্ত 
প্রার্থন! £ “অসতো৷ ম! সৎগময় তমসো! ম। জ্যোতির্গমন্ন মৃত্যোর্দামতৃম গময় ।* সেই 
ভগবান অসহায়ের ভগবান, আত এব যাঁর! মানুষকে অসহায় ক'রে রাখতে চায় 
সেই ভগবানে তাদেরও বড়ো প্রয়োজন । তাই বলে এই মনে করা যায়না 
ষে তারাই ভগবানকে স্থষ্টি করেচে বা বাঁচিয়ে বেখেচে £ 


"সেই আদিযুগে যবে অসহায় নর 
নেত্র মেলি ভবে, 

চাহিয়া আকাশপ।নে কারে ডেকেছিল-_ 
দেবে না মানবে? 

কাতর আদ্নান সেই মেঘে মেঘে উঠি 
লুটি গ্রহে গ্রহে 

ফিরিয়া কি আপে ন' না পেয়ে উত্তর 
ধরার আগ্রহে ?” 


সে ডাক ফিরে এলে।। বলচেন কবি অক্ষয় কমার বড়াল 


“সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে মরু গজনে 
কার অন্বেষণ? 

সে নহে বন্দনাগীতি, ভয়ান্ত? ক্ষুধার্ত 
খু'জিছে স্বজন !” 


১৮৮ মানবতাবাদ 
তখন 


“আরক্ত প্রভাত-স্র্য উদ্দিল যখন 
ভেদ্িয়া তিমিরে, 

ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দমে পিচ্ছিল 
সলিলে শিশিরে । 

শাখায় ঝাপটি পাখা গরুড় চীৎকাঞ্জে, 
কাণ্ডে সর্পকূল 

সম্মুথে শ্বাপদসঙ্খ বদন ব্যাঁদানি, 
আছাড়ে লাল, 

দ্ংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীস্যপ, 
শূন্যে শ্তেন উড়ে, 

কে তাহারে উদ্ধারিল? দেব না মাঁনব-_ 
প্রস্তরে লগুড়ে ?” 


মানুষই মানুষেরে উদ্ধার করেছিলো £ দেবতা নয়। শুরু হ'লো৷ তার বাচার 
সংগ্রাম £ তাতে মানুষই মানুষের সাথী, আর কেউ নয় £ 


“শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন, 
ক্ষুধায় অস্থির, 

কে দিল তুলিয়৷ মুখে শ্বাহু পক ফল, 
পত্র পুটে নীর ? 

কে দিল মুছায়ে অশ্রু? কে বুলাল কর 
সবানে আদরে? 

কে নব পল্লবে দিল রচিয়া! শয়ন 
আপন গহ্বরে ? 

দিল করে পুষ্প গুচ্ছ, শিরে পুষ্পলত৷ 
অতিথি সৎকার 

নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায় 
স্বপন সম্ভার ।” 


মানবতাবাদ ১৮৯) 


এলে সভ্যতার শৈশব ঃ প্রকৃতিতে ৰেবদ্দেবীর আবির্ভাব £ 


“শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি 
শিকার-সন্ধান ? 

কে শিখাল ধনুবে ৭, বহিত্র চালনা, 
চর্ম-পরিধান? 

অর্ধ-দগ্ধ মুগমাংস কার সাথে বসি, 
করিন্ত ভক্ষণ ? 

কাষ্ঠে কাষ্ঠে অন্নি জালি” কার্‌ হস্ত ধরি 
কুদ্দন নুন? 

কে শখাল শিলাস্্রপে, অশ্বখের মুলে 
কবিতে প্রণাম? 

কে শিখাল খ 2ভেদ, চন্দ্র-সর্ণ মেঘে 
দেখ-দেখী নাম ?” 


প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন £ 


“কৈশোবে কাহার "নে নৃত্তিক! কর্ষণে 
হুইন্ু বাহির? 

মধ্যান্তে কে দিল পাত্রে শালি শন্ন ঢালি 
দধি দগ্ধ ক্ষীর? 

সাঁয়াে কুটীরচ্ছায়ে কার ক সাথে 
নিবিদ উচ্চারি 

কার আশীর্বাদ লয়ে অগ্নি সাঙ্মী করি! 
হইনু সংসারী? 

কে দিল ওষধ রোগে, ক্ষতে প্রলেপন 
নেছে অনুরাগে ? 

কার ছন্দে--সোম গন্ধে-- ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু 
নিল যজ্ঞ ভাগে ?” 


১৯৩ মানবতা বাদ 
সভ্যতার জয়যাত্রা! £ নুতন পৃথিবী রচন। £ 


“যৌবনে সাহায্যে কার নগর পত্তন, 
প্রাসাদ নিধাণ? 

কার খক-সাম-যভুঃ, চরক-ম্থশ্রুত 
সংহিতা পুরাণ ? 

কে গঠিল হর্স, সেতু, পরিখা, প্রণালী 
পথ মাঠ-ঘাট ? 

কে আজ পুৃথিবী-রাজ £ জলে স্থলে ব্যোষে 

1র রাজ্যপাট ? 

পঞ্চভূত বশীভূত, প্রক্তি উন্নীত 
কার জ্ঞান বলে? 

ভুর্জিতে কাহার রাজ্য জন্মিলেন হরি 
মথুরা কোশলে ?” 


অতঃপর বিবর্ত-বুদ্ধির আবিডাবঃ ইভলিউশণ আবিষ্কার ঃ 


“প্রবীণ সমাজপ্তি পদে আজি প্রৌটি আমি 
জুড়ি ছুই কর 

নমি, হে বিবর্ত-বুদ্ধি! বিহ্যৎ-মোহন 
বজ্র মুষিধর | 

চরণে ঝটিকাগতি--ছুতছ উধাও 
পলি” নীহারিক]। 

উদ্দী পু তেজসনেত্র্হেরিছ নিভয়ে 
সপ্ত স্য শিখা ! 

গ্রহে গ্রছে আবর্তন-_গভীর নিনাদ 
শুাঁনছ শ্রবণে ! 

দোলে মহাকাল কোলে অণুপরমাণু 
বুঝিছ স্পর্শনে !” 


মানবতাবাদ 


সেই বিবর্তনের পথে কোথ! থেকে কোথায় এলে! মানুষ £ 

“নমি, হে সার্থককাম ! ম্বরূপ তোমার 
নিত্য অভিনব ! 

মরদেহে নহ মর, অমর-অধিক 
স্ৈর্য, ধৈর্য তব। 

লয়ে সলাঙ্গুল দেহ, সুলবু্ধি তুমি 
জন্মিলে জগতে'১-- 

শুধিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু, 
উড্ভালে পৰতে ! 

গঠিলে আপন মৃতি-_দেবতা-লাঞ্চন, 
কালের পৃষ্ঠায় 

গড়িছ-_ভাঙ্লিছ তর্কে, ধর্শনে বিজ্ঞানে 
আপন অ্রষ্টার !” 


মান্য নিজেকে খুজতে গিয়ে ভগবানকে লাভ করলো: 


গড় লো ৫ 


“নমি, হে বিশ্বগ- প! আজন্ম-চঞ্চল, 
বিচিত্র বিপুল! 

হেলিছ ছুলিছ সদা, পড়িছ আখাড়ি 
ভাঙ্গি' সীমা-কুল! 

কি ঘর্ষণ, কি ধর্ষণ_-লম্ফন, গরন-_ 
দ্বন্দ--মহামার ! 

কে ডুবিল-_কে উগিল-_নাহি 'শামাযা 
নাহিক নিস্তার ! 

নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি) ভয়, 
কোথায়- কোথায়? 

চিরদিন এক লক্ষ্য--জীবন বিকাশ 
পরিপূর্ণতায় |”. 


১৪১১ 


াঙ্গলো, 


১৯২ মানবতাবাদ 


সেই সঙ্গে মানুষ দর্শনে সাহিত্যে ধ্যান ধারণায় সাধনভক্নে উপাসনার 
এক ধারণাতীত বিরাট অধ্যাম্মজগৎ গড়ে তুলেচে। সে জগৎকে সে সত্য 
ব'লে জেনেচে। সে শুনেচে অমুতের পুত্র বলে সম্বোধন £ শৃন্বস্ক বিশে 
অযুতম্য পুত্রাঃ, সেই পরমপুরুষকে আমি জেনেচি। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলেচেন £ 
ভয় নেই, যুগে যুগে আমি এসেচি। বীশ্ড তাকে বলেচেন £ যদি খোজো 
তবে পাবে; রজার আঘাত কোরে, দরজা] তোঁমার জন্য খুলে" যাবে। 
এমনি অনৃহবাণী তাকে শুনিয়েচেন অন্ঠান্ত ধর্মনার়কগণ। শুধু তারাই তাকে 
নিশ্চিতভাবে বল্তে পেরেচেন, তাকে কাছে ডেকেচেন। মানবতাবাদী কি 
তাকে তেমনি ক'রে ডাকতে গেরেচে? পারেনি । একে তো আজও সে 
সম্পূর্ণরূপে নিজেকে দান্তে চিন্তে পারেনি £ কাজেই অন্তকে ডাকবে কি 
করে? ০া' ছাড়। সে মানুষকে মাগ্তষের নিজের কাছেই ফিরে ডাকবে £ 
অন্ত কারু কাছে নম়। কিন্তু আজকের মাগুষ আজও আশ্রক্সকামী, আজও 
সে খিশ্বসন্তার পরিচয়ের অপেন্স। রাখে । তাই যে তাকে অমৃতের পুত্র 
বলে' ডেকেচে, বে তাকে আশর "তে চাইচে, বে ভাকে অন্ুসত্ণ করতে 
বলেচে তাঁকেই তাঁর প্রম্জোন। গাই সন্ধানে, তারই সাধনায় সে 
অধ্যাত্জগতকে লাভ করেছে। 

তবু এ জগৎ তারই স্থপ্টিঃ আয্মাগ্রসন্ধানের চেষ্টায় সে যে কখনও 
বসে? নেই তার প্রমাণ। কিন্তু একি শুধু তার আত্মসন্ধান, স্যপ্রিরহস্তের 
কোনো ছজ্ঞেয় করে কি এরমধ্যে নিহিত নেই? ভগবান সৃষ্টিকর্তা নন্‌, 
টির নিয়স্তা নন্ঃ তিনি কি তবে কিছুই নন্? কোনো কিছুতেই, 
কোনো ভাবেই কি তার কোনো আস্তত্ব নেই? সহস্র সহত্র বংসর ধরে 
মানুষের বিশ্বাসে এই যে বিরাট প্রীখাদ্দ গড়ে উঠেচে_ এ? কি সম্পূর্ণ 
ভুয়ো? অধ্যাত্মশাক্তর ক্রিয়ার যুগযুগ ধারাবাহী কিছদস্তী কি শুধু মানুষের 
বিশ্বাসবিভ্রমেরই ফল? 

তা” যর্দি না-ও হয় তবু সে ফল আর ভগবানে ন্তশ্ত কর! যাবেনা £ 
মানুষেরই ভা+তে সম্পূর্ণ অধিকার রয়েচে। হয়তো একাস্ত আত্মনিবেদনে 
তার শ্বতোৎসারিত ইচ্ছাশক্তিই কার্যকরী হচ্চে। সে ইচ্ছাশক্তি দার্শনিক-_ 
প্রাকৃতিক শক্তি: কাণ্ট এবং তার আগে ও পরে বহুজন একে সার্বভৌম 
স্থান পিয়েচেন-_স্বয়ং প্রকৃতির উপর জয় লাতের উপায় হিসেবে এর কার্যকারিতা 
কবুল করেচেন। বিচিত্র ইচ্ছাশক্তি পরম্পর দ্বন্দ সংঘাত, ৰোঝাপড়ার 


মানবতাবাদ ১৯৩ 


ভেতর দিয়ে মানবগ্রকৃতি সমেত বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্ধকরী হচ্চে--এককথায় যাকে 
বিশ্বনীন ইচ্ছাশক্তি বল! যেতে পাঁরে। এমন কি হ'তে পারে যে, ব্যক্তির 
ইচ্ছাশক্তির একান্ত প্রয়োগে তাকে প্রভাবিত করা যায়? সাধনা প্রার্থনার 
মাধ্যমেই হরতো সঙ্ঞানে বা অর্ধজ্ঞানে সে প্রয়োগ সত্য হ'য়ে থাকে । বললুম, 
এমন কি হ'তে পারে? বলতে পারতুম, এমন কি হ'তে পারেন1? টেলিপ্যাথাী 
বা নিছক চিন্তার মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যাপাবটাকে এখন তো আর 
সম্পূণণ উড়িয়ে দেওয়া হয়না । যেমন উড়িয়ে দেওয়া হয়না স্বপ্নের মধ্যে 
মানুষের মনের নিগুঢ ক্রিয়াব কথা। এই ক্রিয়াকে ঘিরে বিরাট *বজ্ঞানিক 
দার্শনিক গবেষণা গড়ে উঠেচে এবং সে গবেধণায় ধরা পড়েছে স্প্রে 
মানুষের অবচেতন মনের বিচিত্র প্রকাশ । তাঁতেই জগ লাভ করেচে 
সিগমাও্ড ফ্রয়েডের বিরাট অআবধান: সে অধ্ান অবলম্বন ব'বে, কখনো 
বা তার আংশিক প্রতিবার ক'রে গ্যাডলার, ইযুং ও আরও অনেকে 
মানবমনের স্কুরণ ও প্রকাশের রহস্তসন্ধান করেচেন। সে সন্ধান এখনও 
বহু তর্কাধীন £ বহুবিষয়ে তা নিশ্চিত সত্য প্রকাশ করেচে এবং যে সব 
বিষরে এখনও তা” করেনি সেখানেও সত্যেরই ধিশ। বহন ক'রে চলেচে। 
অতিপ্রাকৃতিকত্বের কোনো! স্কান তাতে নেইঃ ধর্মকে ফ্রয়েড সম্পূর্ণরূপেই 
অগ্রাহ্হ করেছিলেন। মানুষের মনকে তিনি অসীম ্ষ্টিশক্তির অধিকারী 
বলেছিলেন । ন্বগ্লব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বে সব ধারণা ও দাবা 
করা হ'য়ে থাকে তাদেরে সম্পূর্ণ ন্থ্য' কলে অগ্রান্থ করা অবৈজ্ঞানিক 
হবে এ কারণে বে, অতীত ও বর্তমানের ঘটনা ও উপলব্ধির কার্ধকারণ 
অবলম্বন করেই মনের সেই সুক্মক্রিরা ঘটে, এবং দেহের নিদ্রামগ্র অবস্থায় 
সে ক্রিয়ার কী বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা ঘটে তা” সন্ধানের এখনও প্রচুর অবকাশ 
রয়েচে। ভবিষ্যৎ ঘটনার পুর্বাভাব_-তথা অমঙগলের আভাষ মানুষের উপ- 
ললন্দিতে চকিতে দেখা দেয় এবং যথাসময়ে কোনো না কোনে! আকারে 
সত্য হয় ব'লে ষে শোনা যায়, মনোবিজ্ঞানে তারও রহমত উদঘাটনের 
অপেক্ষা রয়েচে। বিজ্ঞানের কোন্‌ নিগুড় রহন্য মানুষের মনের মাঝে গুপ্ত 
রয়েচে কে তা” সহসা বলতে পারে? বস্তর অগতে বিজ্ঞানের অন্সন্ধিৎসা 
এখন সব বাধাবন্ধহারা হলো £ বস্তগঠিত মনের রাজ্যে বিজ্ঞানের অভিযানের 
অবকাশ কি আজও অফুরস্ত নয়? কী মানুষের মন? কীতার ক্রিয়া- 
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সে? আমার মনে তার কী ক্রিরা, তাতে আমার মনেরই বা কী প্রতি- 
ক্রিয়া? অধ্যাত্মজগতের অপরিছেদ্ রহস্যের সমাধান কি এরই মাঝে 
লুকিয়ে রয়েছে? এমনি কারে কি বিশ্বপ্রকৃতি মাজুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, 
আর মান্তষ অক্ছঃত ভগব'নের উদ্দেশে মাগা কুটে মরে? তবে কি সে 
প্ধু মাথা কুটে না মবে বিগ্রপ্রকততকেও তার ইচ্ছার ও প্রয়োজনের খবর 
নিতে ধাধা করতে পাবে এবং এপন৪ নিজের অঙ্গানিতে তাই করচে? 
পূ ম্মন্গানিতে9 তো শন। মান্ধ তে দাবী করে ভগবানের নিকট 
থেকেই সে শর্ষি আহরণ কবচে 5 -সাধন। দ্বার সে শক্তি অধিগত ক”রে 
প্রকাশ কবেচে-করেচেন কর্মবার, চিন্তাবীর, ধর্মননারকগণ। তা" হলে 
দ্বেথ। নাচ্চে, হগবান নাগালেব খাইরে নন্, তার শক্তিও মানুষের আয়ন্তের 
বাইরে নয়। কাজেই সে শক্তির উপর মানুষের ভাত রয়েচে; সে শক্তিকে 
আয়ন কববার বাস্তব প্রক্রিয়াও নিশ্চয়ই আছে! মানুষ সে শক্তিকে জন 
করে,_যে জয় করতে পারেনা, সে তার উদ্দেশে মাথা কুটে মরে । 
কিন্ক মাথা ঝুটে মবচে কোথায়? নরনারীর প্রার্থনা কার উদ্দেশে 
উচ্চারিত হচ্চে? মান্তষ নে মানুষকে আশীর্বাদ করে বা অভিশাপ দেয়, 
তারই বা কাশকাধিতা। কোথায়? হাব কাধঙগাবিতা9 তো ভগবানাশ্রিত 
নীতিপর্নকেই অবলন্বন করে বর়েতে। বন্ধু খা প্রিরকনের প্রতি আমার 
স্কভেন্ছা কীভাবে কাযকরী ঠবে? মনেব ক্রিন্নার অলঙ্গ্য, অজান। বিস্ততিতে 
এ প্রশ্র এন্তব নিহিত রেলে । কিন্ধু মনের কি দেহনিরপেক্ষ ক্রিয়া 
আছে? ধেহনিরণেক্গ অস্থি যদ না গাকে তবে দেহনিরপেক্ষ ক্রিয়া কি 
ক'রে থাকবে? কিন্তু দেহ-নিরপেক্ষই বাবলিকেন? দেহকে আশ্রর করেই 
মনের প্রিয়া 2 শিব তা' স্বাধীন, স্বতগ্ ক্রিয়া: ইচ্ছাশক্তির মাধামে সে 
কি বিশ্বমনকে, মাগুর মনকে প্রভাবিত কব্চে? 
বণ্ঘ মান্-ষর ইচ্ছাশক্তি কার্ষকরী হন, বণ সে প্রচণ্ড আগ্রহে সে শন্তিকে বিশ্ব- 
শক্তিব নন যুক্ত কবতত গাব, তব সেম্ববাট, অমোঘ নিয়তিব সামনে অসহায় 
নয়। অমোব 'নয়াত যাকে বলি, তা? প্রাকৃতিক শক্তিব ক্তিয়া-প্রতক্রিয়াব 
অমোঘ গতি ভিন্ন কিছু নয়। দুরারোগ্য বেগে দেহের ক্ষয় অমোঘ নিয়তি, 
দেহের ক্ষয়ের ফলে মৃত্যুও তেমনি নিয়তি । এমন অনেক রোগ আছে যা” কিছুপ্দন 
পুবেও দুরারোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'তো £ কিন্তুসে সব রোগে মৃত্যু এখন আর 
অনিবার্ধ নয়--অমোঘনিয়তিপন্বাচ্য নয় ! প্রকৃতির উপর ক্রমজয়ী সেইযে মানুষ 
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আজ তাকে শ্বয়সত, স্বনিয়ন্তা ব'লে স্বীকার করবার সময় এসেচে। বিংশ শতাবীর 
মানুষকে চতুর্কশ শতাবার জ্ঞানবিজ্ঞানের স্তরে রেখে দেওয়া! কখনও সম্ভব নয়-_ 
পঞ্চম শতাব্দীর চিন্তার পুরে তো নয়ই । কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বেও মানুষ 
নিজেকে স্বরাট বলে কল্পনা করেছিল। 

তারপর নিজেকে সে হারিরে ফেললে । হারিয়ে ফেললে তখন, যখন সে মচিষের 
সমাজের অন্তু ক্ত হ'নো ঃ অর্থ নৈতিক বাধাবাধন তাকে আগ্েপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলে। 
ওদিকে তার আত্মবিদ্ঞাসা গড়ে তুললে! বিরাট গভীর এক অধ্যাত্মজগৎ £ তার 
সন্তা সেখানেও বিকিয়ে যাবার মতো হ'লে।। হঃখৰারিদ্রাতাপদ্'॥ মানুষ 
স্বস্ছায়, সন্ানে সে জগতে নিদেকে ধরা দিলে । কিন্তু অন্তহান মহিম। তার 
এই যে, তার আন্মন্িদ্র'স। সেখানে স্তন্ধ হ/য়েবাম্নান। আত্মজিজ্ঞাসার 
ফলে তার হ্বাম্মাবিকারেব দাবা অক্ষুণ রইলো । কোপানকাস সুর্যকেন্ত্রিক 
বিখজগৎ ম্মাবিকফার কবলেন £ আজ মান্ধধ _- আমাদেরই মতো 
হহাত পাওয়াল। মাঁন-চঙ্্রমোকে অভিদান করতে প্রস্তত হচ্ছে। 
কাজেই ঘেমান্তষ পূর্মাখযী, ভগবানে মে আশ্র্ বাক্ষা কারে আম্মসমপণ 
করেচে, তাঁকে যেমন দভার বেধনা ৪ সঙাশ্ুসাতির সর্গে দেখবো--তার শিজন্ব 
পথে আম্মসন্ধানও যেন অশ্ব সঙ্গে দেখবে! না, চেমনি আজকের খিশ্বজয়ী, 
প্রক “জয়ী মানুষকে ও ভুল ত গাবিনে £ মানবজাতি 0সে মাসসেরই পথাতিসারী, 
দিবালোকের মতে| প্রঠ্য্দ এ সথ্যকেচ আগা কতা অন্তথব নয় অবস্তা 
পর্বনিগন্ত। ভখবানে যাব| বিশাখা এরাও নিশ্চগ ভগবানকে এমন পে কণ্পন 
কবেন নাযে, পে ুগবান ম ভবের প্রবাটিহ খঙেব পপিপগ্থ। হবেন মান্ধষ আজ 
(ন্জ ভাগ্যরচনার ঘে পরল্তিসাভ কবেচে তা? এপ শব কলবেন ॥ গছন্দ অগছ্ছন্দেদ 
অপেক্গ। তে! আর াঞ্চে ন। 2 এ নুন ঠা শাপন। থেকেই এগিদে ১লেচে £ কেউ 
বন্দ বলেন-__তা” মান্ুব বশই এগোক না কেনঃ বাই ভোক না কেন, ভগবান 
ক্রদই তাকে অতিক্রম কবে রয়েচেন-ত বে আর তার "গে তক নেই £ কারণ, 
তাহ'লে তো! বোঝ। বাবে মানুষ একাবররে দভিষ ও ভগবান 2 নছের ভগবদসভাকে 
লাঁভ করবার জন্তে সে ভ্রমেই ছুটে চলেচে। মাতধনিরপেঞ্ ভগবান, মানুষ- 
থেকে-স্বতন্ত্র-সন্তা-বিশিষ্ ভগবান এ' বিশ্বের পরিচালনা করচে, এমন কোনো 
প্রমাণই নেই। সে প্রমাণ মিলতো বদি দেখা যেতো ছঃখাঁর দুঃখ দূর হচ্চে, 
অগ্ঠার় ক'রে কেউ পার পাচ্চে ন।-ভালোমন্দ, পাপপুণ্য দ্বন্দের বুদ্ধিগ্রাহা 
মীমাংসা মিলচে £ কেন যে দম্/ত অনেক সময়েই সত্যের জর হচ্চে না, মান্য শাস্তি 


পাচ্চে না, সমষ্টিগত মানুষ এখনও হা! হা করে পথ খুঁজে মরচে আর অধিকাংশ 
ব্যক্তিমানুষ পথহারা, দিশেহার! হ'য়ে রয়েচে--অস্তত যদি সে প্রশ্নের জবাব 
মিলতো | পূর্বজন্মের কর্ণফল, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি যে বৃথাই মানুষের নিজেকে 
ভোলাবার, স্তোক দেবার জন্যে কল্পিত, বিংশ শতাব্ধীর দ্বিতীয়ার্ধে আজ সে 
বিবয়ে তো সন্দেহ থাকবার উপায় নেই £ তবু বারা তাতেই বিশ্বাস করেন 
তাদের সঙ্গে আর বোঝাপড়ার কোনো অবকাশ নেই। 

বোঝাপড়ার অবকাশ নেই £ তবু তার্দের মনকে বুঝবার প্রয়োঅন আছে। 
যতক্ষণ না মানবতাবাদী উপলব্ধিতে তারা সম্পূর্ণ আশ্রর পাচ্চে ততক্ষণ ধব”সে-পড়া 
অধ্যাম্মলোকে আশ্রয় না খুজে তাদের উপায় নেই। ধ্বসে-পড়া বলচি এজন্যে 
যে, সামাজিক 9 ব্যন্তিণত আচবণে সে অপ্যাত্স নীতিব প্রভাব ব্রমশই ক্গীয়মান 
হ'রে আসচে। যে ন্যায়ান্যায় পাপপুণ্য জ্ঞান, যে বিবেকের নির্দেশ ভগবানে ভক্তি 
ও বিশ্বাস গেকে আহ 5, বাপক ভ্রনীতিতে, রেষারেষিতে ও পরিণামচিন্তার অভাবে 
তার ক্রমবর্ধমান অবান্তবত। পরিস্ফুট হচ্চে, এবং সবসাধারণের স্বীকৃত ও চিন্তার 
বিষয় হয়ে দাড়িয়েচে। পারছেনা সে অধ্যাত্মনীতি বর্তমান জগতের 
ক্রমজটিল বাস্তবতাকে আয়ন্তে বাখতে। বিন্ঞানেব অগ্রগতিব আনুষমিক ও 
অন্তনিহিত যুক্তিব প্রভাব মানুষের কতকট! অগোচবে তার অধ্যায্মবিশ্বাসে 
ফাটল ধরিঘ়েচে 2 থে প্রণাপীতে অধ্যাত্মজগতের ভিন্তি ধ্'সে ফেলেচে তাতেও 
ডায়লেকটিকসেব প্রভাব লক্ষ্য কব! যায়। তবু অধ্যাত্মবিশ্বাস ছাড়া আজও 
মানুষের অবলম্বন নেই; বহুষুগলালিত সংস্কারকে আশ্রর করে তা” দাড়িয়ে 
আছে। এই সংস্কার ঘে নিবেট ফাকা, পদার্থহীন তাও নয় ঃ সামাজিক. 
ও সাংস্কতিক সম্পদ্দে সে সমৃদ্ধঃ বাংলায় শারদীয়! পুজার সামাজিক 
আনন্দ, সরস্বতী পুজার সাংস্কৃতিক পরিবেশ সে পুজার ধর্মীয় প্রভাবের যারা 
বাইরে তার্দেবেও আকর্ষণ ক'বে থাকে। সংস্কারের সেই হচ্চে স্থায়ী 
অবদান ঃ তাতেই মানুষের গভীর আশ্রয়, এবং অধ্যাত্ববিশ্বাস সে আশ্রয়কে 
অবলম্বন ক'রেই বেচে আছে । ধর্মবিশ্বাীরা অবশ্ত বলবেন, বিশ্বাস তাদের 
শুধুই সংস্কার নয়: গভীর প্রত্যয়ই তার প্রাণ। ব্যক্তিসত্তার একাস্ত আশ্রয় 
যে প্রত্যয়ে, ধর্মবিশ্বাসের মুল সেখানেই নিহিত সন্দেহ নেই; কিন্তু ষে প্রত্যয় 
যুক্তিকে পরিহার ক'রে আসচে, সংস্কারকে আশ্রয় ক'রেই সে বেচে আছে, 
এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কারের মধ্যেই তার পরিচয়। সে সংস্কার অবলম্বন 
ক'রে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদ্ায় গড়ে উঠেচে £ তাদের পারস্পরিক 
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রেষারেধি ও হানাহানি বহন করেনা কোনে! সত্যের পরিচয় রা সত্য- 
সন্ধানের ইংগিত। গভীরতম অমন্নলই সে বহন ক'রে আনে--যেমন এনেচে 
ভারতীয় উপমহাদেশে । একদিকে এই ঃ অন্তদিকে পুরোহিততন্ত্র এবং তার 
উপর নির্ভর করচে ও তাকে বাঁচিয়ে রেখেচে যে কার়েমীস্বার্থ,-তা 
ধর্মসংস্কারের অচলায়তন রচনা করেচে। তবু সে সংস্কারের উৎপত্তি হয়েছিল 
মানুষের বিশ্বাসেই, এ" কথা স্বীকার করতে বাধ। নেই। বস্তৃত টি, এস, ইলিয়ট 
প্রমুখ অনেকের মতে ধর্মকে আশ্রষ ক'রেই সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেচে £ ইঞ্িংট তো 
ধর্মভেদে সংস্কৃতিরও ন্বাতন্থ্য স্বীকার করেন। কিন্তু আমর! বলতে চাই যে ধর্মকে 
আশ্রয় ক'রে বে সংস্কৃতি গণড়ে উঠেচে, তা?ও ধর্মকে অতিক্রম ক'রে মানুষকে 
সার্বজনীন মুল্যবোধে উত্তীর্ণ করেচে এবং সে মুল্যবোধই সহন্দ মানবীয় 
সংস্কৃতির প্রাণ। বৈজ্ঞানিক আত্মোপলন্ির আশ্রয়ে ও অবলম্বনে মানুষকে 
প্রতিষ্ঠিত করাই আজ মানবতাবাদীর দায়। 

কাজেই মান্ষই নিজের ভালোমন্দ পাঁপপুণ্যের নির্ধারক, এ, ভরসা ও 
দাধিত্ব নিয়েই তাকে চল্‌তে হবে। ভরস| বলচি এ'জন্যে যে তাকে আর 
অনুষ্ট, নিরতি বা বিধাতার উপর নির্ভর করতে হচ্চেষ্স। ঃ চারদিককাব শক্তিকে 
প্রভাবিত করে সে নিজেই নিজের ভাগ্য রচনা করবে । অবশ্ত তার অর্থ 
এ" নয় যে, সে যা ইচ্ছে করে তাই করতে পারবে । মানুষের ইচ্ছা, ও ঘাত- 
প্রতিঘাত্ের ভেতর ধিরে যে ইচ্ছা! ত'ব পারিপার্থিকে পরিস্ফুট হয়, তা” পরস্পর 
ক্রিয়াশীল £ তাতে ভারসাম্য যাতে বঙ্গায় থাকে তাঃ করাই সত্য ও বাস্তবানুগ 
হবে। এখানেই দায়িত্বও এসে পড়ে £ সেপ্ব' ্ত্ব এই যে--মানুষকে নিজের 
ইচ্ছ। এ'ভাবে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন তাতে অপরের ন্যায্য ইচ্ছার 
ব্যাঘাত না ঘটে £ কারণ যা” সায়, যা” ভালে! তাকে জরযুক্ত করার দায়ি 
তারই উপর এসে পড়েচে £ সে দ্বারিত্ব এখন আর কোনে অন্ত, অজ্জেয 
বিধাতাতে ন্যস্ত নেই। 
তা” নেই বলেই সে দারিত্ব সম্পূর্ণপে মানুষেতেই স্স্ত ; তা' এড়াবার বা তাতে 
কোনোরূপ ফাঁকী দেবার অবকাশ নেই। মানুষ জানবে যে সে দাত একাত্ত- 
রূপে তার নিজের £ তার পাপ পুণ্যের ভার নেবার জন্তে কেউ নেই £ স্বর্গ নেই, 
নরক নেই ঃ প্রারশ্চিন্তের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাতে কোনে! সত্য নেই-_বদিও তার 
মনের অন্ুতাপে বা অন্থশোচনাতে সত্য আছে। তখন সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করবে নিজের বুদ্ধির উপর, নিজের মন থেকে উৎসারিত যুক্তির উপর। তাই 
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ক'বে সে নিঞ্জে সত্যিকার মানুষ, পূর্ণ মানুষ হবাব চেষ্টা করবে এবং তার 
কর্মোগ্কমও সে উদ্দেশ্যে নিয়োন্জত হবে। সে তবে সমাজকেও সেভাবে 
প্রণোদিত কবতে পাব্বে । সমাজকে একান্তভাবে ব্যক্তিব ও সমষ্টির দায়িত্ব নিতে 
হবে থে সমার্জ বাইরের শক্তিব দোহাই পেডে ব্যক্তিকে পঙ্গু করে বাখে 
ও নিজে তষ্ট ঘসে সমাজই আব থাকবে নাঃ মানুষের মধ্যে পাবস্পবিক 
গামের শ্ভিভিতে শওঙন্মাজ ব” শেবে। এখানেই বাব এসে পডে প্রকৃতিব 
বধধানেব কথা £ শেহক থে বালচেন, শালো কাব ফল ভালে। হয় এবং মন্দ 
কাজেব ল মণ 51) পেত কগা। তি। তো তণ ঠাব প্রমাণ লোগাখ ? প্রমান মানুষের 
নজেব বিবেকে? হাব এ এবাশী মনে। মাভষেব পত্যেক পারস্পধিক 
ণন্দশেব “িজন্ব যু 12 3 অনা ব্চেহ গে পীম| অতিএম কবে অন 
সন্বন্দে আখাত কবল পব অর্খাং তাৰ হানি ঘঞাণে প্রহ্ণাধাত অনিবাষ। নখ 
নাবীব পেম | সামাদ, 00িবা বক কণঙখ্য পতন কবে তবে তা” আপনাকে 
শ্াপনণি অপমান কবে, শখ ববে। তেমন সমাদ বাপরিবার বর্দি সত্যিকাং 
”মকে অন্ধ কাব কবঠে চাণ তা সে শবান্ 2, তাতে শান ধবে। এমনি 
1 ভাবসাম/ পর্ক 21 অন্তরে বত১।ন বতেতে তাই »গ্রধেব পবম ভবসা, তাই৩ 
এব চবম দাণিও। 
এখব মাফ হপ্পতত হলে 2 স্বগতিত হল লি ঠাব মুক্ত মিল্বেন ? 
[ঙক্ষণ সে বিটি ধমে, বিভিহ্ সমাজে বিভন্তুত গঠন পেতো পুবো মাঙ্্য নন ও 
তক্ষণ সে পু মানুষ বিরতি মানব | এমনি ১ বিনত মন্ততকে আমবা এ, 
' উপমহাদেশে ভালো কবেই পেখেটি ও সে»্গুষ মনু ই আব ছিলনা ছিল 
শধু হিন্দু আব মুসলমান £ তাইতে দেশ বিভক্ত ভলো। যে মানুষ স্ববাট, 
সাবভৌম, তাব ধেশ দেই আত নেই, ধর্ম নেই, সম্প্রধাঁথ নেই ঃ সে মানুষ 
সকল পৃথিবী, সমস্ত বিশ্বেব। বঙক্ষণ ন' মানুষ স্বসাট বা সার্বভৌম 
হয় ততক্ষণ টি ভে মিটবে, হিংসাদ্বেষ দুব হবে, বিশ্বজনীন সমাজ ও 
বাষ্্র প্রতিঠিত হ'তে পাববে? “ফাণাবহুড অব শড. এ্যাণ্ড ব্রাদারহুড অব 
ম্যান*-য়ের আশ। ব্যর্থতাষ পর্যবসিত হ'লো। £ কাবণ, গডকে মানুষ নানাভাবে 
পেতে চাইলো! এবৎ তাই নিষে ভেধবিসম্বাদ স্থষ্ট কবলো। যে ম্ববাট, সাবভৌম 
মান্য শুধুই মানুষ, ভেগবিভেদখিন্ন মানুষ নয়_-সে বখন স্বাধীনভাবে 
মিল্বে তখনও কি ব্রাদাবহুড অব ম্যান প্রতিষ্ঠিত হবেনা? যদি হয় তবে 
ছুঃখী মানুষ, বঞ্চিত মানুষ শাস্তি পাবে, সাস্বনা পাবে--ভেদবিভেদমুক্ত 
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জগতে সতানুন্দরের সঠিক উপলন্ধিতে সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলবে। 
এখনও তো! ধর্মভিত্তিক তথাকথিত সাংস্কৃতিক শ্বাতক্ত্রোর দরুণ সংস্কৃতির 
সার্জনীনত। বিদ্বিত হুচ্চে £ মানুষেব মনে তা" পুর্ণ, সত্য হতে পাবচেনা। 
সংস্কৃতিব জন্ম বিশেষ পরিবেশে ₹ কিন্তু সাবজনীনতাই তাব প্রাণ, তাতে 
তাব স্থারিত্বে দাবী । তাব উৎস মান্ুখেব আনন্দ, মানুষের বেদনা, মানুষের আশ! 
ও আকাজ্ষা £ সে আনন, সে বেদনা, সে আশা সে আকাজ্জা মান্ুষেবই প্রতি 
উন্মথ | মানবীর সম্বন্ধেই তাধেৰ ভিত্তিঃ সে সম্বন্ধেরই মাধামে মানুষ 
নিজেতক পুর্ণতবো কবতে চাম়। ভাই মানুষ বগন যাগ্থিক জগতের খবর আনতে 
পেলে! তখনও সে যন্ধে পবিণত হলে। ন।£ তাব »দয়ে মানুষের সাড়', প্রকৃতিব 
আবেদন অটুট বইলো। অতঃপব সে প্রন্ততিব ভেঙনে, মান্ধষের ভেতরে, 
প্রকতিব ৭ মানুষেব পরম্পবে বিচিত্র আন্দোলনে প্রবুদ্ধ হয়েচে ৫ তাইতে 
শ+ক্তসঞ্চম কবচে। "্চাবই আলোঁডতন মানষেব গদধনানি দিন দিন সংস্কৃতিকে 
নিখিল মানবে প্রপাঁধিত কবে চলেচে । থে পথ বেয়ে কবে মান্ধধ অনাগতের 
প্রতীক্ষা- সে পথ কোনে! বিশেষ ধর্মের গথ নম হ সে পথ বেষে আসেন কবি, 
আসেন শিল্পী, আসেন ম্তপতিভান্গর £ আসেন সাক, আসেন প্রেমিক £ 
আসে লাল'-মজন্ন, ইউন্্রফ-জলেখ__আঁখে বোমি দছুলিরেট £ 

রুষত আসেন বাধাব নিকট বুন্দাবনে £ পুর্ব পাকিস্তানী অহিন্দু যুবকেবও 
গান গাইতে বাধেনা £ 


কাননে বাজায় বাশা পরাণ চিবিয়। 
পরি) বাবণ কোবো, বা'ন কোরো গিয়া! 


সব ধর্ম রেখে গেলো। সাংস্কৃতিক অবদান, সব সংস্কৃতি জানাবে 
মান্সষের মনে আবেদন £ তাতে মানতধ পুর্ণ হবে, সত্য হবে, শন্দর হবে 
_-এই তো মানবতাবাদীর আশা । মাফের জদয়ট সে আশার আশ্রয় 
স্তলঃ তাইতো! নজকল গেয়েছেন £ 


মিথ্যা শুনিনি ভাই, 
এই হৃদয়ের চেয়ে বড কোনো মন্দিব কাবা নাই। 
সেই আশায় পথ চেয়ে আছে আজকের মানুষ, ব্যক্তিমান্তষ £ বনহুর 
মাঝারে, সমষ্টির মধ্যে যে মানুষ ডবে গেলো, হারিয়ে গেলো, সেই মানষ। 
একেকট। ছৃভিক্ষ, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্দেব- বা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক আলোড়ন-_ 


২০৬ মানবতাবাদ 


এম্নি এতিহাসিক ঘটনাতে কতো শত, কতো! সহশ্র, কতো লক্ষ, কতো 
কোটা ব্যক্তিমান্ুষ হারিয়ে যায়, তার কোনো হিসেবও থাঁকেনা । আমাদের 
দেশবিভাগে কতো লক্ষ মানুষ, কতো লক্ষ পরিবার গৃহহারা, সবম্বহারা 
হলো তার হিসেবই বা কে রেখেচে? চীন-ভারত সীমানার নিকটে 
লাদাকের অভ্যন্তরে বারো জন ভারতীয় পুলিশ নিহত হ'লো। এ' নিম 
হত্যাকাওকে বিতর্কের বিষয়ীভূত করতেও রাজনৈতিক মহলে প্রবৃত্তি বা 
গরজের অভাব হ'লোনা। কিন্কু সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মসিয়ে খশ্চত 
বল্লেন £ “আমি ভাবচি বারা নিহত হয়েচে তাদের পরিজনদের কথা ।” 
মে উক্তিতে চকিতে ঘটনা, মানবিকতা--তথা মানবতার আলোকে দেদশপ্য- 
মান ₹লেো। এমনি কবে মানবিকতার মাধ্যমে মানবতা--তথা ব্যক্তি- 
মানবসন্ত| স্বীকৃতি লাঁভ কবে। আমব। যাথ্েরে সাধারণ মানুষ ব'লে থাকি 
_সমাজ ব্যবস্থায় যাদের দেহমনেব পুর্ণ স্ফুবণের ব্যবস্তা আজও হয়নি__ 
অশিক্ষায় পঙ্গু, কুশিক্ষায় মনোবিরূৃত বারা, সমাজে যোগ্য স্তান তারা সে 
দিনই লাভ করবে যেদিন তাদের ব্যক্কিসত্তার অন্তনিহিত মূল্য সমান ব'লে 
শ্বীরূতি পাবে। সমাজতন্ববাদ, সাম্যবাদ তাদেরে সে স্বীরূতির প্রতিশ্রতি 
দিয়েছিল £ কিন্তু মানুষ ব'লে পূর্ণ স্বীরুতি লাভ না! কবা পর্যস্ত সে প্রতিশ্রুতি 
সত্য হতে পারেনা । তেমনি এ৪ বোধ হয় সত্য যে লোভ ক্রোধকাঁমমদ- 
মাসধে বিকৃত মানব যারা, তারাও নিজেদের মনুষ্যত্বের মহিমা সম্পূর্ণ 
উপলব্ধি করতে পাবলে পর অপেক্গাকৃত সহজে আত্মজয় করতে পারবে। 
এমনি মানুষের আলেখ্া একেচেন বাংলাদেশে শরত্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় : সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি মনুষ্যত্বের মহ্মাঁকেও কথাশিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়েচেন £ নারীর 
পূর্ণ মনুষ্যত্ব সম্বদ্ধেও তিনি সমাজকে সচেতন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন £ 
বলেছিলেন, “সতীত্ব বড়ো; কিন্ধ মন্ুষ্যঙহ তাব চেয়ে বড়ো ।” “নারীর 
মূলা” বইয়ে তিনি সুচনা করেছিলেন ধর্মের মুল্য, সমাজের মূল্য ইত্যাদি 
দ্বাদশ মূল্য বিচারের । এম্নি মুল্যবিচারে মানুষের পূর্ণ মূল্যের স্বীকৃতির 
প্রচেষ্টার আভাষ পাঁওয়া যাঁয়। গানের, কবিতার, কথাশিল্লের, নাটকের, 
চিত্রশিল্পের, ভাস্কর্ষের মাধ্যমেও বর্তমানে একাধারে মানুষের বেদনার প্রকাশ 
ও তার মনুষ্যত্বের পুর্ণ স্বীকৃতির প্রয়াস চলচে। অবশ্ঠ ব্যক্তিমান্ষও নিঃশেষে 
ব্যক্তিমান্ুষ নয়ঃ সে যখন আর সমষ্টিতে অভিভূত থাকৃবেনা তখনও সমষ্টির 
অন্তর্গত থাকবে : ইতিহাসের বিধিবিধানে তখনও সে নিয়ন্ত্রিত হ'বে। কিন্তু 
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তখন আর সে অন্ধভাবে পরিচালিত হবেনা £ রাষ্ট ও সমাজ সে সম্ঞানে 
গঠন কর্বে এবং মানবতাবাদী পরিপ্রেক্ষিতে তাদের রূপান্তর ঘটাবে £ 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রপথে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । এখনও সে-ই 
ইতিহাসের রথের দড়ি টানে ঃ রবীন্দ্রনাথ তার নাটকে বলেচেন শৃত্র এসে 
যতক্ষণ না রথের দড়ি স্পর্শ কবলো ততক্ষণ রথ চললোন। £ স্বামী বিবেকানন্দও 
বলেছিলেন, এবার শৃদ্রের পালা আঁন্চে। কিন্তু কে শূড্র, কে শূদ্র নয়? 
স্বরাট সার্বভৌম যে মানুষ, সে মান্তষ শূদ্র নয়ঃ সে সম্পূর্ণ মানুষ। তারই 
বন্দনায় কবি অক্ষয় কুমার বড়াণের পুঝৌধৃত কবিতা সমাপ্ত হয়েছে £ 


“নমি তোমা, নরদেব ! কি গর্বে গৌরবে, 
দাড়ায়েছ তুমি ! 

সবে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ, 
পদে শম্প ভূমি। 

পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, স্বর্ণ কলস 
ঝলসে কিরণে, 

বালক-_সমুখিত নবীন উদদগীথ 
গগনে পবনে । 

হৃদয়স্পন্দন ». 7 খু'রছে অগণ্, 
চলিছে সময়; 

হ্ৃভঙ্লে কিরিছে সঙ্গে-ব্রুম, ব্যতিক্রম 
উদয় খিলয় ! 


“নমি আমি প্রতিজনে আদিজ চগ্ডাল, 
প্রভু ক্রীতদাস 

সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু, 
সমগ্রে প্রকাশ! 

নমি কৃষি-তন্ত-জীবি, স্থপতি তক্ষণ 
কর্ম-চমকার ! 

অদ্রিতলে শিলাখণড-_দৃষ্টি-অগোচরে 
বহু অদ্রি-ভ়ার ! 


২৩৭ ানবভাব'দ 


কত রাজা, কত রাজা গডিছ নীববে 
হে পুজ্য, হে প্রিয় । 

একত্ে বক্ণ্যে তুমি শবণ্য এককে, 
আমাৰ আত্ম ।” 


চে 


সে মানুষ ইতিহাসের বাএ+, যৃণ-যুগ- 1াবিত বাত্রী । বর্ববতা' হ'তে সভ্যতার 
ণনাপণে সেই প্রগম দেশ হতে দেশান্বে মেধ চবিয়ে ফিবেছিল, হল- 
কর্ণণের রহস্য আর্বদাব করেছিল । তাবপব সে কবলো সমাজ গঠন, ক্রমে 
ব'জ্যবও পত্তন | জণ্তেব আ.দন্াবণ সনে প্র ভলেছিল সেই, উন্তরেব 
আণ্ববত জন্ধানও সে-ই কবেচে। শত ভগেনচ নগবনগবী, গডেছচে সন্্যতা 
পস্কতিব অপংলিহ প্রাসাদ £হ পণ্তিদিন সে প্রাসাদে সে নব নব প্রস্তব 
» ;যাজন কবচে, জী প্রস্তব মেলে দিতো শুঠনে শন্ত স্তান ভবে তুলেছে। 
সেই মানষ একাঁধাবে হোঁমার। শেয়ার, ব্যান, বাল্সিকী, কালিদাস, 
নেতপালিয়ন সীপাব, হাঁনিবল, অধলেভান্দাব অশোক, আকবব, সক্রেটিস, 
ঠোটে, পেবিক্রিষ, লিএনার্ডে। / ভি, কন্ট, হেগ্ল, স্পিনোজা, ডেকা? 
মাঘ, যী, বুদ, মোভাম্মপ। শেনিন। গান্পী। সেউ মানুষই দ্বেবতা, সেই 
মম্ধই শয়তান । সেই মানত ৯ 0:শীঠে, গডেচে_যুদ্ধে ছুনিযাকে পবাসের 
মৃগে নিষে গেছে আবাব শান্তিব পতাক। টি খচে।  মান্বধ্উ প্রক্তঃ দৌোকে 
নেই কোনো ভেধ-মাগুষ স্ববাউ, বিশ্বড়বনে সআাঈি। তাইতো! লালন শাহ 
ং পব গেষেচেন £ 


“মান্রষূগে সেই ধযামঘ 
তাইতে মান্য ভজিতে হব 
মানুষ তত্ত ভূলিষা ভাঁষ 
লালন ককীব মবে ঘুবে 1” 


সেই মানুষেব পথে জাগবে নূন সমাজ, নূতন সভ্যতা, নৃতন সংস্কৃতি । 
সকল মানুষকে সে পথে আহ্বান কবতে হবে, নইলে সে সম্ভাবন! ব্যাহত, 
বিলস্বিত থাকবে । সকল মানুষেব বযষেচে তাতে ষোগদানেব অধিকার-- 
অম্মগত অধিকার। কিন্তু আজ আব তাব শুধু অধিকারের প্রশ্থ নব। এ” 
বইয়ের প্রস্তাবনাতে যে কথা বলেছিলুম, উপসংহাবে ফেব সেকথা! বল! 
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দরকার হচ্চেঃ সেকথা এই যে, আধুনিক বিজ্ঞান আজ রাষ্ট্রের হাতে যে 
মারণান্ত্র এনে দিয়েচে তা, থেকে বাঁচতে ও আত্মবক্ষা কবতে হ'লে মানুষকে 
আজ মাথা তুলে দাডাতে হবে ও মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। 
জনমনের অভিব্যক্তিব মাধ্যমে সে অধিকাৰ কার্ষকবী হয়েচে ব'লেই রাষ্ট্র 
প্রধানগণ মারণাস্্ব সম্বরণ কবে শান্তির পথ্সন্ধান করতে বাধ্য হয়েচেন | 
সমূহ সর্বনাশের মুখোমুখী হযে যেন মানবজাতি থমকে দাণ্ড়িযেচে £ লোৌক- 
মানস আজ গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে আত্মসন্ধানোনুখ হর়েচে। পুথবীর পথে 
আক স্ববাট, সাবভৌম মানুষেব জধপতাকা ধেখা ধিনেচে। কী এ* ঘটনার 
পউভূমি_অনাদিঅনন্ত পশ্চাহমি? এয কোনো অতিপাকতিক শক্তি ঃ 
পুকষ ও প্রক্তিব মহামিলনেই এ লোকযাএা। পা বচিত ৩. ।চে। শিচ্ঞান 
আজ মানুষকে এম্নি মহাসিদ্িক্ষণে মহাসংকটে নিযে এলো থে, সাবভৌম অধিকার 
প্ররোগ ব্যতখত ভাব আব নিজেকে বাটাবাব উপাখ নেই অন মেনে 
নিতে বলে বে ধমীষ কগ?পন্গ, অর্থনৈতিক তখ। বাজনৈতিক নিরতি মেনে 
নিতে বলে বে সমাঁক, জাখনেব সর্বসদগণ বত বলে ণে বাই,-তাদ্বে 
কাকবই অন্ত অপেক্ষা স্বাব অবকাশ আদ দাশষেপ নেই। ববীন্দ্রনাথ 
বলেচেন ৫ 


বিখেব 17পুল বস্তবাশি 
উঠে অট্রহাসি; 
ধূলা বালি 
দিয়ে কবতালি 
নিত্য নিন 
কবে নৃত্য 
দ্রিকে দিকে দলে দলে; 
আকাশে শিশুর মতে! অবিরত কোলাহলে 


মানষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবন, 
অসংখ্য কামনা, 
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রূপে মত্ত বস্তর আহ্বানে উঠে মাতি 
তাদের খেলায় হ'তে সাথী । 
স্বপ্প যত অব্যক্ত আকুল 
খুজে মরে কুল; 
অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি 
চার এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আকড়ি 
কাষ্ঠট-লোগ্্-স্দ মুষ্টিতে, 
কাল মাটিতে তিষিতে। 
চিন্তের কঠিন চেষ্টা বস্বরূপে 
স্কপে স্তূপে 
উঠিতেছে ভরি, 
সেন্ট তো নগবাঁ। 
এ, তো শুধু নহে ঘব, 
নহে শুদূ ইষ্টক প্রস্তর 


এই সভ্যতা, এই সংসৃতি, এই মহাকাললীলা, এই ই'তহাস। 


পব্িশেষ 


মানবতাবাদীর পথ £ মানবতাবাদের জয়ে সে পথের শেষ £ তবু সেপথ 
ঞঅন্তহীন-_মানবসভাতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সমকালীন । শেষেরই রেশ 
ধ'রে জাগলে৷ যে পথ তার পরিশেষও নেই। তবে পথে পথে নিতে হয় সে 
পথের পরিচয় ঃ সেখানেই সে পথের পরিশেষ। সে পরিশেষ বর্তমানের £ 
তবু তা" প্রতি মুহূর্তেই ভবিষ্যতের অভিমুখে উন্মুখ | 

মান্য মেখানে একাকী সেখানে তার স্ুখছ্ুঃখ, সমস্তা-সংকটও তার 
নিজন্ব ; কিন্ত সেখানেও সে পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত £ পরিবারের জলে, 
সমাজের সঙ্গে, সমসাময়িক জগতের সম্গে সন্বন্দে তার জীবনে প্রতিক্ষণে 
ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ঘটচে। সে জম্ন্ধের স্ুসমন্বয়ের অভাবে সে পীড়িত। 
সম্বন্ধ তথন বন্ধন হ'য়ে দাড়ায় ঃ বন্ধনের পীড়! তার দ্েহেমনে। কেন যে 
মে সম্বন্ধে সমন্বয়ের অভাব ঘটচে তা' যদি সে মানবীয় বিচারে বুঝতে 
না পারে তবে সে অতিগ্রাকৃতিক নিয়তির কবলে নিজেকে ছেড়ে দ্েয়। 
যে সমষ্টিশক্তি তার সমষ্টজীবনে প্রতৃত্ব স্থাপন করেচে, নিষ্বতির আড়ালে 
সে-ই তাকে অধীন ক'রে রাখে । সে সমগ্টিশক্তি কখনো রাজাতে, 
কখনে। ধর্মযাঁজকে, কখনে। শ্রেইতে, কখনে। পার্টিতে রূপ ধরে এবং 
ষাকে সে গীড়া দ্বিচ্চে তার সঙ্গে সংঘাতে বিপ্লব স্থষ্টি করে। এমনিতরে। 
সংঘাত এ যুগে আমাদের দেশেও দেখা দিয়েচে £ দেখা দ্বিয়েচে ঘরে- 
বাইরে, মাঠেপ্রান্তরে, কলকারখানায়, পথে ঘাটে £ কথনে। ুক্াভাবে, 
কখনও প্রকান্তে £ আজ যা” সুন্ম কাল ত! বুহত, ব্যাপক হয়ে দাড়াচে। 
সমন্বয়ের অভাব বেন প্রতিপদ্দে প্রকট হলো। ট্রম্কী বলেছিলেন £ বিপ্লব 
লোকের বাড়ীতে আসে পশ্চান্বার দিয়ে-_-তখন দেখ যায় যে বাড়ীর ভূত্যেরা 
আর ততো আজ্ঞাবহ নয়। পথে ঘাটে মেলে এমনি আগামী বিপ্লবের 
পরিচয় | 

বৈজ্ঞানিক বাস্তব অন্থুসন্ধান ও বিশ্লেবণ করলে দেখা যায়, এ অস- 
মন্বয়ের কারণ মানুষের মধ্যে--তার রাহে, তার সমাজে, তার জীবনে 
নিহিত। এমন কোনো! অতিমানবীয় নিয়ম নেই যার দ্বারা এ' অসমন্বয 
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হ্যায্য ব'লে চালানেো। যেতে পারে; এর মূলে মানুষের হাতের বাইরের 
কোনো কারণও নেই। এ' সিদ্ধান্ত যদ্দি মনের গোঁচরে স্পই হয়, এ, 
উপলব্ধি বর্দি সত্য হয় তবে স্বরাই মানুষ পরম্পর সামঞ্জস্তের ব্যবস্থা! 
করবে-_হয়তো সহজেই আমগ্রশ্ত এসে বাবে; কারণ তবে আর পুরোনো 
ধারণা-কল্পনা, পুরোনো এতিহা, পুরোনো স্বার্থশক্তি বাধা হয়ে দাড়াবেনা। 
কিন্ক তার অর্থ এ নর যে ব্যক্তিমান্তধ তবে অনারাসে আপনা থেকে 
সমাজে খাপ খেয়ে ঘাবে। সে থেভাখে গড়ে উঠেচে তাতে তার মনের 
গন্তি, উচ্ছা অনিচ্ছা, সামথ্য অসামণ্য সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেবার 
প্রয়োজন ভতখন৪ থাকবে এ: াভে9 ঘাত প্রতিঘাত ঘউবে। তবু সে 


এ 
সব পেরিয়ে সমাজে হার শসমন্থত স্বানলাছের সম্ভাবনা তখন একাস্ত 


তু 
৪ 


হবে। সেই তবে মানুষের সমাজজীবনে, সমষ্টিজীবনে মানবতাবাদের 
প্রতিচ । 

তারপরও শি ব্যক্িমানুষ হগবাঁনের সন্ধান কর্বে? এই জাবনের যত 
স্বৃতি ও অভিজ্ঞতা, মুহ/র অবশ্রন্তাবহা-সব কিছুর অর্থসন্ধান সে তখনও 
কব্বে£ 'কম্ঘ বৈচ্ভানিক জ্ঞান ৭৪ উপলব্ধি তার যতো বাড়বে ততোই 
তার জীবনের অর্থসন্দান বাত্তবাহগ হবেঃ ধোড়াসে অধ্যাত্মলোকে আর 
তা' গারিয়ে যাবেনা । শথহহথেব 'বটিত্র অন্গঠতির মধ্য ধিথে সে অর্থপন্ধান 
গুছায়াৎ পর্মশ্য ত্প্ানের চেয়ে টিতে কম বিচিত্র, কম রোমািক নর়। 
সে তখন শপেখবে আজীবনের বহু 25খ, বক ড্যাজেডব মুল নিতি৩ মানবীর 
কারণে, অখও আমরা সে অব অঠিমানবীয় কারণের_তগ। নি ভাগ্যের 
বলাতে ছেড়ে ধিঙেচি। মানবমানবার বহ প্রেম ব্যথ হয়েচে এবং তাদের 
জঅশবন অভিশপু নরেচে একার সামার্জিক কারণে এমন কারণে বার মধ্যে 
যুক্ত, মানবিকত॥ গ্রান্গ ইত্যাপণি কোনো কষ্টই বতমান নেই-আতে হয়তো 
শুপু অন্ধ সং্ধার। গ্রহাব্ঠার, দাতিখিচার সব কিছুই সে কারণের অন্তভুক্ত। 
সমাত্দ ধর্ণে সকুগর 'শর্শান ৪ আত্ম'বকাশের সমান স্ুগোগ থাকে তবে 
অগণিত জবন ব্যথতা ও অপূর্ণতা থেকে রক্ষা গাবে । রোগমুক্তির যে 
সব বান্স্া €**ানে আবিষ্কৃত হরেচে তাঁদের স্থযোগ নিতে পারলে পর 
অকালঠৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক কমে আসে, তার ফলে বাক্তগত ও 
পারিবারিক সর্বনাশ নিবারিত হতে পারে । এ' প্রসঙ্গে ও বিধিিপর কথা 
তোলবার বা আয়ু পুর্বনিপিষ্ট আছে বলবার কোনে অর্থ থাকবেন] । 
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কাজেই দেখা যাচ্চে, জীবনের বহু বিয়োগান্ত পরিণতির মুলে রয়েচে একাস্ত 
মানবীয় ও পবিহার্ষ কারণ। তেমনি, প্রকৃতি ও মানবীয় জগৎ উভয়েতেই 
কার্ধকারণ সম্বন্ধে বাধা বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতেই যা* ঘট বার 
ঘটচে: সে ক্রিষা প্রতিক্রিয়া মানুষ নিজের ইচ্ছা! ও কর্মদ্বারা প্রভাবিত 
কববার চেষ্টা কবতে প'বে; কিন্ত তাব বিক্দ্ধে কোনো রকম অভিযোগ 
বা আফশোষেব কোনো অর্থ নেই £ নিতান্ত নৈব্যক্তিক নিয়মের কার্ধকারণে 
প্রক্কৃতি ও জগৎ চলচে--এ' কথা মানুষ যি ও যখন বুঝতে পাব্বে তখন সে আর 
কোনো কিছুব প্রত্যাশা! না বখে নিজেব শঞ্তির পুর্ণ উদ্বোধনে ব্রতী 
হবে। তখন হয়তে। সে ধেখবে যে, যেখানে সে ব্যর্থ বা নিবাশ 
হয়েচে সেখানেও ব্য:তা বা নেবাঠেব কারণ স্পষ্ট বা স্ক্মভাবে তার 
নিজেবই মধ্যে কোথাও লুকোনা "য়েচে-যিও মোটামুটি দৃষ্টিতে তা ধবা 
পড়চেনা। তখন সে নিঙ্সেব কট আবিচান ক'বে তা' সংশোধনের পিকে 
মন দেবে। অবশ্ঠ সমসাখপি্ড সমাজের সঙ্গে শিজেব কোনোবপ বেস্ুরো 
ব'লে? ব্ার্থতা বা নৈরা্ ঘটতে পাপে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বর্ধি সেজানে 
বে তাব শিজেব শক্কিব বিকাশ 9 ও।খোঁখ বাতীত কিচই হবার নধ__-তবে 
সে খাতে প্রাণপণ ক$ফিব, আচ নব ভাগ্য বা অজানা ভাগ্য- 
নিখস্তাব টপব খখন মা্টধানঙব কবে ঠখন তাব শক্তি অনেকট। অস্মুট, 
অপবিণত থ।কে | তাকে বুঝেত হবে 0 খে কোনো কাজের বথাযথ 
কল আছে, খাব অত] রাঃ এটিনে খাখাব চেষ্টা কব যাক্‌, এক সময়ে 
হা” সামনে এশপে পডবেই এব, সম্পৃ। শি্জব দায়িত্বে তার মোকাবিলা 
করতে হবে। ব্যান্তজবনে তবে মানবতা 1 বিচার এ+ ভাবে প্রতিষ্ঠা 
লাভ কব্বে। সেই হবে স৯)ঠাব গঠিণগেব দোভ পরিবর্তন । একদা মানুষ 
এ বিশ্বেব আপ্কাধণ - জতে গিসে অদণ্য অদানা নিরস্তার বশ্ঠতা স্বীকার 
কবেছিল, এবার হবে স্ম।বিবতিত বিশে আশে তাব খ্বণংনিয়গ্রিত 
আত্মসন্তাব ফোকাঁবিক্া -ই“তমপ্যে আহত জ্।। জ্ঞনের শক্তিদার। সে ত্রমে্ট 
বিগ্বশক্তিব অশ্দাব হচ্চে। সে যখন »ম্পুর্দপে হাব এ' শক্তি, তার এ, 
সন্থা উপলব্ধি করবে তখন তার সম্পূর্ণ মস সক পট পরিবর্তন ঘটবে £ 
তখন সে ক্রমেই পুর্ণ হ'তে পূর্ণভব চেশনাতে উত্তীর্ণ হবে। তখন তার 
মনুষ্যত্থের পুর্ণ বিকাশ আত্মনির্ভরতাব অভাবেব গ্লানিময় মানসিকতা গেকে 
তাকে উদ্ধাব ক'বে তার ছ্বিজত্ব ঘটাবে । এই বিশ্বের অফুরস্ত মহিমা, এই 
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পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য, এই জীবনের অনস্ত রহস্য তখন হবে তার লীলাভূমি £ 
কান্সনিক শ্ব্গনরকের আর প্রয়োজন থাকবেনা । অবশ্ত এও এখন কবি- 
কল্পনা বলেই বোধ হবে) আর এও ঠিক যে মানুষ যতক্ষণ সমাজের 
সনে, পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ সুসমঞ্জস করতে না পারচে ততক্ষণ তার মুক্তি 
লাভ সম্ভব নয়। মানবতাবার্দে সেরূপ সমাজগঠনের প্রতীক্ষা ও পথনির্দেশ 
রয়েচে । সেরূপ সমাজগঠন বর্ণি ও যখন সম্ভব হবে তবে ও তখন মানুষের 
অস্তরবাইরে সে অবকাশ জাগবে যাতে সে এই ছুনিয়াকে, এই জীবনকে 
প্রাণ ভরে গ্রহণ করতে পারে । এখন সে তা” করতে পারচেন। কারণ, সে 
জীবনসংগ্রামে ক্রি, বিচিত্র অস্ামগ্রস্ত অসমথনে বিক্ষুন্ধ। জীবনের রসরূপ 
শিল্প সোন্র্ধ সবই তখন তার অধিগত হবে। মানবতাবাদী সমাজে তার 
দেহমনের তেমনি অবকাশের সুযোগ ঘটবে-যে অবকাশে সে চারদিকে হাঁত 
পা ছড়াতে, আকাশের পিকে বাহুবিস্তার করতে পারে। সেই অবারিত 
প্রশস্ততায় তার প্রাণমন তাকে মুক্ত বুদ্ধির ও প্রসারিত হৃদয়ের কোন্‌ স্থরলোকে 
উত্তর করে দেবে, তা”কে জানে! এ' সমন্তাবন! আজকের পটভূমিতে কল্পন। 
মাত্র বলে বোধ হ'লেও মানবতাবাদ এরই অভিসারী, এরই নিশ্চিত পথগামী | 
তাই এতে সভ্যতার গতিপথের মোড় পরিবর্তন, বিশ্বমানবজীবনের পুনরাৰর্তন, 
বহুষুগশেষে পুনরায় মানের আত্মোছদ্ধ, আম্মনিঙরপরায়ণ সাধনার প্রবর্তন । 
ব্যক্কিমান্ষ শুধু এমনতরো৷ সাধনাতেই আয্মপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে-_নিজের 
সঙ্রে, অপরের সঙ্গে ষে সংগ্রাম তাকে অহরহ ক্ষতবিক্ষত করচে তাতে জয়লাভ 
করতে সক্ষম হয়। মানুষের স্বরাটত্বে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত এ কিছুতেই হবার 
নয় । 

এখানে প্রশ্ন উঠবে £ মানুষ কি তবে একান্তভাবেই নিজের উপর নির্ভর 
করবে? তাই করা৷ সব দিক দিমেই যুক্তিসংগত £ তবে মানুষকে এখানে 
ব্যক্তিহিসেবে ধরলে চলবেনা, সামাজিক মানুষ ব'লেই ধরতে হবে। এ 
কথা অবশ্য ঠিক যে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস ক'রে তার কাছে 
ব্যক্তির যে আত্মসমর্পণ সে শুধু ব্যক্তির আত্মসমর্পণ নয়-_ব্যক্তিসমষ্টি 
সমাজও তেম্নি আত্মসমর্পণ ক'রে বসে আছে। অতিপ্রাককৃতিক শক্তির 
উপর ব্যক্তির এ' নির্ভরত। বোঝা কঠিন নয়; অসহায় মান্য, হঃখবেদনায় 
জজরিত মানুষ, অজানার ভয়ে ভীত মানুষ সহজেই এ* নির্ভরতার পথ 
বেছে নেয়। কিন্তু সে ষ্দি সত্যি ক'রে যুক্তির আশ্রয় নেয় তবে দ্বেখবে 
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ছুঃখ বিপদ্দ বেদন। কিছুই অকারণে ঘটেনা, যে অজানাকে আমর] ভয় করি 
তা'ও যুক্তির পথ বেয়েই আত্মপ্রকাশ কবে। আকম্মিক বিপদও ঘটে 
ঘটনারই সমবায়ে_যষে বিভিন্ন, বিচিত্র শক্তি অহবহ বিশে ক্রিয়াশীল রয়েছে, 
তাঁবই ঘাতপ্রতিঘাতে। অবশ্য কোথ। দিয়ে কী ঘটচে বা ঘটতে পারে 
তা, আমরা সব সময়ে জানতে পাবিনে ই কাঁজেই অজানাকে ভয় কবি; 
দনজেকে অনহাষ ভেবে, যে অক্জান। শক্তিব সঙ্গে আমাদের সংঘাত ঘইচে 
তাকেই অন্তিপ্রারুণততক শক্তি খলে মেনে নিয়ে তাবই নিকট আত্মসমপণ 
করি। বেদনাহত আমব। যদিও প্রকৃতিবই ক্রিষাপ্রতিক্রিযা ছ্বাবা নিয়ন্ত্রিত, 
তবু সে প্রকৃতিকে জানতে পাইনে ঝলে তাঁকেই প্রকৃতিব অতীত ব'লে 
ধাবণ! ক'বে তাব শবণাগত | 

কাধকাবখেব নির্মম প্রকাশে চলেচে প্রকৃতিব ক্রিয়া, এবং যদি জাশি 
যে, যে বাজ বপন করবি সেবকম গাছই ফলবে? যা কবি ব। কবিনে তাব 
অনুযাধা ফল নিবত হবে ।--তবে নিজেব জীবন নিজে নিয়ন্ত্িত কবচি 
জানতে পেবে আখন্তও হতে পাবি। অলৌকিক উপায়েব জন্তে আমবা 
সময়ে সময়ে পানা ক'ৰ£ অলৌকিক ঘটনা গ্কচিৎ ক্দাচ ঘটে বলে 
বিশ্বাস ক্বি। কিখ ওলিশে দেখলে দেখা যাবে, এই অলৌকিকত্বের 
সম্ভাবনা খা নিতান্তই স্বাভ।বিক, যা” নিতান্তই বাস্তব তার মধ্যে নিহিত 
ছিল। কার্ধকাঁব] সম্বন্ধে এই ৩থাঁকগিত অলৌকিকও বুদ্ধিঅন্থসারী-__ 
হয়তো! বা সে সম্বন্ধ সবটা আক জানা নেই, পরে জান। যেতে পারে। 
ইতিপুনেই বলেচি, মন বস্তইৎসাবিত বটেঃ কিন্ক সে মনের ক্রিয়াব সব 
খবব আমব। জাশিনে ই তা? শিয়ে চিন্তা ও গবেষণ। চলচে, কিন্তু সে 
চিন্তা ও গবেষণ। এখন ও প্রাবস্তিক পর্মারেহ বষেচে । অলৌকিক্‌ত্ব অর্থাৎ অবোধ্য 
বা দুর্বোধ্যেব অবকাশ সেইখানে । কিন্তু শুধু জেখানেও নয়। মানুষের 
সামাজিক সম্ভার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াব হদিশও সব সময়ে পাওয়া যায়ন। £ 
অনেক সময়ে নিগুঢ ও অচিস্তনীয় উপায়ে ার প্রকাশ ঘটে। অভাবিত 
ভাবে বিপনুক্তি-_দষামায়াব প্রকাশ-জাতীয় যে সব কাহিনী শোন যায়, 
তাদের মধ্যে রয়েচে মানুষের সত্য সত্তা বা সামাজিক সত্তার হুঙ্গ ক্রিয়া। 

কাজেই বল! যায় বুদ্ধির, যুক্তির বাইবে কিছুই ঘটচেনা। এ” সত্য 
একদিক দিয়ে কঠোৌবঃ কারণ, অতি প্রাকৃতিক শক্তি যদ্দি থাকতো এবং 
তার নিকট সাহাষ্য বা আশ্রয় চাওয়া সম্ভব হতো, তবে মানুষের প্রত্যক্ষ- 

শপ ৯ 0 
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ভীবেই ভরসা থাকতো। এখন য| শীড়িয়েচে তা এই যে, অতিপ্রাকৃতিক 
শক্তি আছে বা! নেই ন। জেনে, আছে বলে শুধু কল্পনা ক'রে বা আছে 
বলে বিশ্বাস ক'রে মানুষ তার উপর পরম নির্ভরতাঁয় লুটিয়ে পড়েচে। 
বুদ্ধিতে তার সে বিশ্বাস প্রতিহত £ সে তথাপি শরণাগত। 

নাজান। সেই বিশ্বশক্তিকে ঘিরে মানুষের এক বিরাট কল্পজগৎ গড়ে 
উঠলো £ মানুষ তাকে অধ্যাতজগৎ নাম দ্িল। সভ্যতার আইডিয়ালিষ্ট 
বা ভাববাদী পর্যায় সে জগৎকে ভিত্তি ক'রেই রূপ নিয়েচে। তারই রহস্য- 
ভেদের জন্তে যুগে যুগে কতো না মানুষ সংসার ছেড়ে বেরুলোঃ আর 
সকলে সংসারে থেকে€ 2াঁল প্রতি উন্মুখ হ'য়ে রইলো। সে রহস্যলোকে 
প্রবেশের জন্টে রহস্যময় প্রণালীীর উদ্ভাবনও কম হলোনা। তাকে ঘিরে 
কৃষ্টি হলো! কাব্যসাহিত্য, শিল্প ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপরিমেয় সম্পদ-__সমগ্র 
মানবজাতি যার প্শ্বর্ষের ও মাধূর্যে অংশীদার। তবু কি সে জগতের 
আঁটঘাট কিছু জানা গেলো, কেউ তার ঠিকঠিকানা! পেলো? তা পাওয়া 
দুরে থাকুক £ সন্ধানের পথ ও মতের বিভিন্নতাতেই মানবজগৎ ক্রিষ্ট হ'ষে 
পড়েছে £ তাদের পারস্পরিক সংঘাতেব ক্রেশ ও গ্লানিতে মানবসমাজ 
উপক্রত, পথু'দস্ত, ক্রিন্ন। ব্যক্তিগতভাবে মান্তষ হয়তো নিজেব সত্তাকে তারই 
অনুধ্যানে নিবদ্ধ করতে পারে এবং তাইতে বিশ্বসত্তার সঙ্গে যোগে শক্তি 
অনুভব করে_মহৎ আত্মিক উন্নতি লাভ কবতে সক্ষম হয়। যে কোনো 
রকম নিবিড়, নিবন্ধ সৎ চিস্তায়ই সেরূপ উন্নতির সহায়ত! হ'য়ে থাকে। 
মানুষ যে ভগবান ব1 দেবদেবীর নিকট কামনা প্রার্থনা জানায়, লোকাস্তবে 
মৃত জনের আত্মাব অস্তিত্ব কল্পনা ক'বে তার ধ্যানে সামনা পায়--সে তার 
মানসিক আত্মনিবেদনেরই ফল: ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বা নহে সংহত 
চিন্তাতেই সে আশ্রয় অনুভব করে। কিন্তু সেতো তা” করতে পারটে নিজের 
ইচ্ছাশক্তিকে সংহত ক'রে; অধ্যাত্ম চিন্তা ও কল্পনা তাঁর সে আত্মসংহতিব 
উপলক্ষা মাগ্জ। মানুষরূপেই তার সে সাধনা--মানবসন্তারই সাহায্যে তার 
পে সাধনায় লিদ্ধি_তাতে অতিমানবীষ কিছু নেই। প্রকৃত আদর্শ বা উদ্দোশ্যু 
সামনে নিয়েও মানুষ এ ভাবে আত্মসংহত হতে পারে £ বসত দেহমনের 
সংহতিলাভের সেই হচ্চে উপায়। এত ক'রেও কি মানুষ অধ্যাত্মলোকের কোনো 
খবর পেলে।? যা অন্জানা তা অঙ্জানাই রইলোঃ মান্য যা জেনেচে 
বলে মনে করলে! তা' নিয়ে শুধু বাধবিসন্থাদ-_-মারামারি, কাটাকাটি, 
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সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মীয় যুদ্ধ ইত্যাদিতে জড়িয়ে, মানুষ হিলেবে নীচেই 
নেমে গেলে।। অবশেষে অজ্ঞাতকে অজ্ঞেয় বলেই ছেড়ে দেওয়া হ'লো। : 
মান্থষ তারই শরণাগত, তথাপি শবণাগত। 

কিন্ত সেই অজ্রেয় কি মানুষের নিকট শুধু আশ্রয়রূপেই প্রতিভাত 
হয়েচে ঃ এ' কথ কি সত্য নষ যে অজ্দেয় অজ্ঞাত ঝলেই-_-তার কোনে। 
সংজ্ঞা, কোনে! রূপ, কোনে। সত্তা জানা যায়নি বলেই তাব সম্বন্ধে বিচিত্র 
বিভিন্ন ধাবণাকল্পন। মানুষকে বন্ধনবপে ঘিরেচে £ সে বন্ধন থেকে মানুষের 
যুক্তিলাভ কর! কঠিন হচ্চে? সে ধারণাঁকল্পনা-তথ1 ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক 
মতের সংঘাতইতো ভাবতীয় জাতিকে খণ্ডিত করার, ভারততৃমিকে বিভক্ত 
কবার অন্ঠে দ্বারী। সে সংঘাত ক্ষুদ্র নয়, গৌণ নয়ঃ মাফিন গণতন্ত্রে 
মতো! অত্যাধুনিক সংস্থার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও তো দেখা যায় ধর্মীয় 
তথ। একই ধর্মের উপবিভাগের মতপার্থক্য প্রভাববিস্তাব ক'বে থাকে রাষ্ট্রের 
উপব ধর্মীয় সংগ্বাব অবাঞ্তনীয প্রভাবের আশঙ্কা এখনও, এ” বিংশ শতাব্দীর 
প্রচণ্ড মধ্যাহ্েও বয়েে। বগা হবে, ধর্মীয় বা! সাশ্প্রদ্রায়িক মতের শক্তি 
তে। তা” হলে এখনও খুব বেশী দেখ! যাচ্চে। তা” যে বেশী তা” অস্বীকার 
করার কোনে প্রয়োজন নেই £ মানুষে মানুষে অগণিত সন্বন্ধকে তা' ভেঙ্গে 
চুবে ছাবখাব ক'বে দিষেচে সাম্প্রদায়িক বিভে্কে মানুষ সব ব্যক্তিগ্ড 
সম্বন্ধ, সব মানবিক মুল্যবোধেব স্টপব বডো স্কান দিলে! | সাক্ষাৎ রেষাবেষি, 
হানাহানিব চেয়েও বিভেধেব এহেন নিগুচ, ন'বব ক্রিয়। বেশী গভীর, বেশ 
সাংঘাতিক । সাম্প্রনায়িক ধর্ম এখানে মানবিকতার উপর নিঃসাড়ে জয় 
হ'লো। কিন্তু তাতে ক প্রমাণ হয় ৫, তাতে মানুষের মঙ্গল হচ্চে? ধন্জ 
যখন সত্যসন্ধানেব পর্যায়ে ছিল তখন তাৰ নির্দেশ মানুষকে সত্যপথে রাখতে, 
আত্মস্থ বাখতে সাহায্য করতো ১ এখনও ব্যক্তিব ক্ষেত্রে তাকে আশ্রয় ও 
অবলম্বন ক'বে মানুষ আম্মগঠন করতে পাঁবে। লিস্ত বিশ্বে কারণ, গতি 
ও প্রকার সম্বন্ধে ধর্মীয় ধারণাকে বিজ্ঞন যখন অবাস্তব ক'রে দ্বিয়েচে 
তখন শুধু তার আনুষর্্রক আচারবিচার ও সাধনপদ্ধতি রইলো এবং ত 
মানুষকে আশ্রয় দ্বিবার পরিবর্তে বিভেদেরই হ্ষ্ট করলো। বিভে্দে কি 
মানুষ কোনে শাস্তি পায়-আশ্রন্ন পান? আশ্রয় তো শ্রক্যেঃ জীবনে 
বন যোগ করাতে । 

“ঈশ্বর আল্ল তের! নাম : যোই আল্লা সোই নাম” 
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ধর্দ যখন পরাস্ত হলো ; ধর্মীয় সান্রদাপ্িক বিভেদ সর্বনাশ ঘটালে, 
খধিকঠে তখন মানবিকতা আহ্বান জানালে! সবধর্ম সমন্বয়ের । শাস্তিবহ, 
সান্তনাবহ সে আহ্বান, সন্দেহ নেই। কিন্ত এ আহ্বানে সার্থকত! 
লীমাবন্ধ £ কারণ মানবিকতার পরিধি মানবতার সমব্যাপক নর বিভেদ 
সত্বেও-বিভেদ অতিক্রম ক'রে মিলনের যে বাণী আমর! ক্রমাগত শুনে 
আসি, তার সফলতাঁও সীমাবদ্ধঃ কারণ, এ বিছেদে সত্য নেই ঃ যা 
নিয়ে বিভেদ তার মুলেও সত্য এটুকু মাত্র আছে যে, তা বিশ্বসত্য সন্ধানের 
পর্যায়ভুক্ত । বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় বা শ্রেণীব মধ্যে যে পারম্পবিক বিভেদ তার 
মধ্যে যি সত্য থাকতে! তবে "তো বিভিন্ধ মতেব ও পথেব মধ্যে সমঝোতার 
সম্ভাবনাও গাঁকৃতো। তাব অভাবে মিলনেব বাণী বিভেদে ক্িষ্ট, পযুদন্ত-_ 
আমাদেব এ' উপমহাদেশেব অগণিত অনেব গ্তায় সর্বস্বান্ত লৌকেব মনে 
তা শ্তগ শান্তির ছোয়া, সান্্নাব পবশই এনে দিলে। £ 

“ন্বকে। সন্মতি দে ভগবান” 

কিন্তু সমগ্র মানখসমা যে বৈজ্ঞানিক সত্যে আজ পৌছেচে-_-তাঁ” নিজের 
মধ্যে অনুষ্তব ক'বে মাগষ যদি স্ববীয, স্বরাট সন্তায় মাথা তুলে দাডাতে 
পারতো তবে সে আর মিথ্য। বিভেঘ্ স্যুট কবতোনা £ তবে সে স্বকীষ 
মহিমায় সকল মাগ্রষে সঙ্গে অনাযাসে মিলিত হ'তো। সে মানুষ সমগ্র 
মানুষ _ধর্মভেধে, সম্প্রদায়ভেদে খণ্ডিত মানুষ নয়। বিশ্বসাগে যোগে সে 
মানুষ ক্রমেই পুর্ণতার অভিমুখে অগ্রসব হচ্ছে। কিন্ধ মানুষ যেখানে স্ববাট 
সেখানেও সে সকল মানুধষেব সঙ্গে বাধাঃ এবং সে বন্ধনেব সমন্বয় কবতে 
না পারা পর্যস্ত সে বাস্তবে স্ববাট হ'তে পাবচেনা। এখানেই তো পদ্দে 
পদে সভ্যতার সংকট । ব্যক্তিব সমষ্টি যে সমাজ তা ও ত্ববাট মানুষের সমাজ 
নয়ঃ কাবণ সে ব্যক্তি আজও স্বরাটতে প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্যক্তিই সমাজকে 
অতিগ্রার্তিক শক্তিব মুখাপেক্ষী কবে বেখেচে £ অতিগ্রাকৃতিকের উপাসনা 
উপলক্ষেই সমাজ উৎসবসুখব হয়েচে। সেখানেই আজও মানুষেব আশ্রয় £ 
সেখান থেকে বিচ্যুত হযে তার কী সান্ত্বনা, কোথায় সামনা? সাত্বনা 
তার স্বরাটত্বে, স্বাধীনতার উপলব্িতে_ যে স্বরাটত্ব, যে স্বাধীনতাব স্নদ 
বিজ্ঞান তাঁর হাতে অর্পণ করেচে। ধর্দ যখন সত্যসন্ধানেব পযায়তুক্ত ছিল 
তখন তাবই বিধান অন্ুসবণ কবে মানুষ গ্টায়ান্তায়, পাপপুণ্য, বিচাব অবিচার 
স্থির করতো, এবং তাতে নিবাপত্ত। ও আশ্রষ পেতো । কোনো কোনো 
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একান্ত বাক্তিগত ক্ষেত্র ছাড়। ধ্ীমন বিধানের আর সে কার্যকারিত। 
নেই_সে সব ক্ষেত্রেও বিবেকের নির্দেশ মুক্ত ন্তায়বুদ্ধি থেকেই উদ্ভূত 
হয়ে থাকে । ধর্মীয় বিধান কার্ষকরী না! থাকার কারণ এই যে বিধাতাতে 
বিশ্বাসের ভিত্তিই এখন ধ্বসে পড়েচেঃ তার উপর আর কোনে! 
সামাজিক বা! ব্যক্তিগত বিধি-বিধানকে ধীড় করিয়ে রাখ! যাচ্চে না। ধর্মীয় 
বিধান যদি আঞ্জও প্রবল থাকতে। তা” হ'লে এত হ্র্নীতির প্রীছূর্ভাব 
হতোনা £ কালোবাজার, ভেজাল ইত্যাদি অকেশে চলতে পারতোন]। 
দেখাতে। যাচ্চে, এ ধবণের কংব্রবারে লোকের আর কোনো ছিধাই নেইঃ 
ভয় য| কিছু রাষ্ট্রের-তথ। পুলিশ ও আদালতের _সে ভয়ও দুর্ণীতির সাহাষ্যে 
অনেকট। ঠেকিয়ে রাখা যার । এমন কি, ছুর্নাতি এমন পর্ণব্যাপক হয়েচে 
মে তা সমাজকেও বলহীন ক'রে ফেপ্পেচেহ মানুষ যদ্দিও যখন একাকী 
দর্নীতি পরায়ণ হয় তবে ও তখনও সমাঁজ তাকে শাঁসন করতে পাঁরেন1। 
শুধু যে সমাজে ব্যক্তিত্বাধানতা ও ব্যক্তিঅধিকার বোধ বথেষ্ট বিকশিত 
হয়েচে ও মোটামুটি অন্ন রগেচে, সেখানেই তা বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্য 
আন্মবক্ষ! কবে স্তায়ন্ঠাবোধকে কার্ধকরী রাখতে সঙ্গম হন। ক্লে তো 
স্বাধীনতারই ফল ঃ মানবীয় সত্তার বাইরের কোনে! কিছু "চার কাঁবণ নয়। 
সোজ। কথায় তা হলো মানবতাবাদী বিচার । এখানে মনে পড়ে গ্যয়টে-বণিত 
ফাঁউষ্টের সেই মহ] তাৎপর্যময় উক্তি ঃ 
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যে ভগবানেরে মোরা বক্ষে ধারণ করি 
পারেন তিন্ন গভীরভাবে নাড়া ।দতে 
শক্তির সব অন্তর্নীন উৎসকে £ 
যে ভগবান সিংহাসনে বিরাজিত 
মোর নাগালের, মোর ক্ষমতার বহু উধে'-_ 
পাঁরেননা তবু তিনি 
বহির্শক্তি সমূুহেতে কোনে কিছু পরিবর্তন ঘটাতে । 
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তাইতো বল] হয়েচে £ 17011810018 তা1086 1008 0098 161) 1018 0 
10206117989 | একাস্ত একাকিত্বে মানুষ বিশসম্বন্ধে যে ধারন] কল্পন1, করে বিশ্বের 
সঙ্গে তার সম্পর্ককে যে রূপে মনে মনে গ'ড়ে তোলে তাকেই বলে ধর্ম । 

সেই মানবতাবাদী বিচারে ন্তায়ান্তায় ভালোমন্দ বিবেচন। অস্তনমিহিত রয়েচে £ 
অতিমানবীয় কোনে! কিছুর উপর নির্ভরতা তাকে ভারাক্রাস্ত কর্চেনা, কোনে 
ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্থার নির্দেশ তাতে বিভ্রম ঘটাক্কে পারচেনা। মানুষের 
মুক্তবুদ্ধি থেকে তা" স্বতোৎ্স!রিত হচ্চে। মনে হয়, ধর্মভিত্তিক যে মুল্যবোধ 
আমরা হারিয়ে ফেলেচি বলে দিকে দিকে রব উঠেচে, মানবতাবাদী দুষ্টি- 
ভঙ্গীতে আমব। 'তা আবাব ফির পেতে পার্বঃ কারণ একান্ত বাস্তব্ম্মত 
সে দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনে কিছুরই দোচাই দিয়ে প্রত্যক্ষ উচিতান্ুচিত কর্তব্য 
অকর্তব্যকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। দিকে দিকে রব উঠেচে যে সাধারণ 
মানবিকতা পর্যন্ত আমব! হারিয়ে ফেলেচি ; কারণ বোঝা যাচ্চে এই যেযার 
উপর তার ভাত্ত ছিল তা ধব'সে গেছে। বাংলাদেশে আমরা ঝলে থাঁকি যে 
যুদ্ধ, সাম্প্রবায়িক হানাহানি, দ্রভিক্ষ, দেশবিভাগ ইত্যাদি মর্মচ্ছেদী অভিজ্ঞতার 
ফলে আমাদের নৈতিক মুলাবোধ নষ্ট হয়ে গেছে । বৈজ্ঞানিক বিচারে কিন্ত 
এ' সব কিছুবই কারণ সহজবোধ্য ; এবং মানবতাবাদী প্রাণ নিয়ে ষ্দ আমর 
তাদের সম্মুখীন হ'তে পারতুম ত'বে তার্দের দ্বারা বিধ্বস্ত হ'য়ে যেতুম না 
আমাদের আয়ন্তাতীত কারণে দৈব ঘটনার মতে! এর! আমাদের উপর এসে 
পড়েচে ব'লে মুষড়ে পড়তুম না । স্পষ্টইতো দেখতুম যে ইতিহাসের চলার আবর্তেই 
আমাদের এ*রক্কমট। ঘটেচে £ বিভিন্ন মানবিক শক্তির ক্রয়! প্রতিক্রিয়াতেই 
রচিত সে ইতিহাস £ রাষ্ত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধামিক, সাংস্কৃতিক শক্তির 
যোগবিয়োগে সে ইতিহাসেব প্রকাশ । কেনই বা আমর] দৈবকে খুঁজে মরি ঃ চোখের 
উপর তে দ্েখচি, নিজে তার সঙ্গে জড়িত থেকে জানচি ও বুঝচি--মানুযেরই 
ইতিহাসের ক্রিমাতে আমাদের জীবনের এ* ভাঙ্লাগড়া ঘটলে! । সেকথা ষদ্দি স্মরণ 
রাখতুম তবে .বিপদ যতোই নিদারুণ ছো'ক্‌, বেদনা যতোই গভীর হোক না কেন 
মুখোমুখী দাড়িয়ে মোকাবিলা করতুম--একেবারে রসাতলে গেছি ব'লে হায়, 
আপশোষ করতে থাকতুম না। মনে হয়, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে মানুষের শক্তির 
যে বিকাশ ঘটেচে তান সম্পূর্ণ অর্থ, মন্ুষ্যকেন্জিক জীবনদর্শনে তার সুদূরপ্রসারী 
প্রভাব--এককথায় তার মানবতাবাদী তাৎপর্য আমর সম্পূর্ণ ধারণা করতে পারিনি 
বলেই দেহমনে পদ্গু ভয়ে পড়েচি। বিজ্ঞানের সঙ্গে অপরিচয়ের দরুণ মানুষ 
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অতিপ্রা্কৃতিকত্বভিত্িক ধর্মের খোলস নিয়েই প'ড়ে থাকে ; তার নেতিবাচক 
দ্বিকটা যথা অপৃষ্টবাদ ইত্যাদি তাঁকে অভিভূত করে রাখে। মানবজাতি 
সমগ্রভাবে আত্মশক্তির উদ্বোধনে যে স্তরে এসে পৌছেচে আমাদের মন তার 
হিসেব রাখতে পারেনি এবং আমরা তাঁর সমতালে চল্তে পারিনি বলেই 


দেহেমনে হর্ল হ'য়ে আছি। মানবতাবাদের উদ্বোধনে বাংলার ও বাজালীর 
পুর্ণ জাগরণ হবে, মূল্যবোধ তার ফিরে আসবে এ আশ আজ যদি বা 


সুদূরপরাহত হয়, বাংলার এঁতিহা ও সংস্কৃতি এ আশাকে সত্য কর্বে এবং একে 
অবলম্বন করেই ভবিধ/তেব বিকাশপথ লাভ কববে এ ভবস! অযৌক্তিক নয়। 


শ্বাধন ভাবতে বাংলাব তকণতরণী নিখিল মানবিক উপলব্ধিতে নিজেদের 
জীবন গণডে তুলবে এবং যে দেশেখ জলমাট, সমাজসংস্কৃতি তারের দেহণন 


গ'ড়ে তুলেচে তার সঙ্গে অর্জাজ্িগত যোগে নিজেদের জীবন সবথা বিকশিত 


ও প্রকাশিত করবে, এ পরিপ্রেক্ষিত এখন তাদের সামনে সম্পূর্ণপে উনুক্ত 
ক”রে দেওয়ার প্রষোজন আছে। তাৰ আগে আজ বাঙ্গালীর মানসসত্তা 


আত্মদ্ধদ্ৰে বিক্ষুব্ধ রয়েচে £ সে ক্ষীরমান ধর্মীয় ও সমাজসত্তাকে আশ্রয় ক'রে 
আছে-নয় তো ক্ষয়েরই মধ্যে-তারই ব্যগাবেদনাতে, সর্বহারা সম্থিৎহারা 
্লীবনের মাঝখানে নৃতন জীবনের বীজ সন্ধান করচে। ভাবচে, বিপ্লবেরই 
বহ্িশিখায় জল্বে ফেব জীবনের হোমশিখা অন্ত কোন কোন দেশে যেমন 
জলেচে বলে যুগের দাবী উত্থাপিত হয়েচে। কিন্তু সে বণ্ুশিখায় যদি 
মূল্যবোধও পুড়ে ছাই হয়ে শি গাঁকে, নৃতন মুল্যবোধ যদি মাঁনবিকতাঁকে 
অতিক্রম করে যায়--মানবিকতায় তার সুঙ্ম, তীব্র আঘাত দিন দিন 


অসহনীয় হ,য়ে ওঠে_তবে সেখানে নৈতি", সামাজিক ও ব্যক্তিগত ভারসাম্য 
ফিরিয়ে কআআন্তে পারে শুধু মানবিক মানবতাবাদ এবং বাংলাদেশে হয়তো 
আমর! ঘুরে ফিবে একদ তারই পথে পৌছুবে। | 


শুধু বাংলা দেশের কথাও নয়। পাখিব জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতায় 
মানুষ যখন পদে পদে ছন্বসংশয়ের সম্মুখীন হ'লো, নিজের বিকৃতিবিচ্যুতির 
সঙ্গেও যখন তার সংগ্রাম দেখা দ্রিলো তখন সে আশ্রয় খুজলো এবং পেলো 


সেই বিশ্বসন্তার ঘাকে সে ভগবান নাম দ্বিয়েচে। সেই অতিমাঁনবীয়, অতি 
প্রাকৃতিক সত্তার নিকট আত্মসমর্পণ ক*রে সে হাঁফ ছেড়ে বেচেছে। আজ যখন 


তার নিজের প্ররুতি, নিজের বৃদ্ধির নিকটই তার নিজের স্থিতিলাতের প্রয়োজন 
দেখ! দিলো তখন সে শুধু বিশ্বগ্রকৃতির স্থুসমন্িত রূপ অন্ধাবনে কিছুটা 
সাহাধ্া পেতে পারে; নয়তো৷ তাকে একাস্তরূপে নিজের অন্তনিহিত শক্তির 
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উপরই নির্ভর করতে হবে। পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে মানুষকে নিজের সঙ্গে 
বে সংগ্রাম করতে হয় তাই সব চেয়ে বড়া সংগ্রাম । অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে 
আশ্রপ্ন মেনে নিয়ে মান্য সে সংগ্রামে আম্মবক্ষ! করে £ যেমন সে ছঃখবেদনায় সে 
আশ্রয় যাক্র। করে, ক্ষোভ ও খেদে বিজীর্ণ বিণীর্ণ হবার,.কালেও সে আশ্রয় 
মেনে নেয়-তেমনি আবার তাতেই নিজের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সন্ধান করে। 
ভগবদসন্তার কল্পনাতেই সে এত বড়ে! অবলম্বন খুঁজে পেয়েচে। তার স্থলে 
তাকে বদ্দি বিশ্বপ্রকতির রহস্য সন্ধানে বিশ্বশক্তির সন্ধান করতে হয় এবং সেখানে 
অভিপ্রাকতিক কিছু ন1 পেয়ে নিছক প্রক্্তকেই অবলম্বন করতে হয়, তবে 
চকিতে তার দুগ্গি এই মানবজীবনের, এই মানবজগতের দিকে ফিরবে এবং 
তাকেই আশ্রয় ক'রে তার সম্বে নিজেব শ্সমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজনে 
তারও নিজের অন্তব বাইরে সমহা আসবে। তখন আর পরলোকের 
আশায় ইহলোককে মিথ্যা, এ সংসাবকে অসার বোধ হবে না। মানুষ 
তাঁব নিজের উপর দায়িত গ্যস্ত বলে অন্তভন কববে,_ভগবানের ইচ্ছা, ভাগা, 
দৈব প্রভৃতর উপব নির্ভর ফ'বে সেআব বসে থাকতে পারবে না। এ হেন 
মানবতাবাদী দৃষ্টিভন্ি মানধচছ মানবীয় কাজে ও দায়িত্ব পালনে উদ্বদ্ধ কৰে 
এবং রাষ্্রি, সামাজিক, ব্যপ্তিগত নানা উদ্ভোগে সার্থক হয়। কারণ, মানুষ 
তখন মানুষকেই সত্য ব'লেজানে; অতিমানধীয় সন্তাব সন্ধান করতে গিয়ে 
নিজের মধ্যে আবদ্ধ হ'মে পেনা। তাব আনন্দ উত্সবও তগন প্রক্কতি ও 
মানুষকে ঘিরে গড়ে ওঠে; প্ররূত্তিব নপবস ও মান্তষেব জদষের তরজ ভলঙ ই 
তখন তাব আম্মেপলবন্ধিব উতৎসবেব প্রাণ। বর্তমান জগতে বহু জ্ঞানী গুণী 
ব্যক্তি এ' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ক'রেচেন এবং তার ফলে তাদের জীবন ত্বতো প্রণো দিত- 
ভাবে মানবসেবাতে সার্থক হয়েচে। কিন্তু সে সেবা পরোপকারজাতীয় 
মানবসেবা নর--মানবিক সেবা! নয়; সে একান্তই জীবনে জীবনের যোগসাধন্‌ _ 
নিথিল মানবজীবনের সাথে শিজের জীবনের নিঃশেষ মিলন। ইংরেজীতে 
যাকে ছিউম্যানিটেরিয়ানিক্ম বলে সেই মানবিক মানবসেবার় নিজের একট! 
শ্রেষ্টতববোধ থাকে £ যেখানে তা সঙ্ঞানে না-ও থাকে সেখানেও সেবাতে 
সেবিতের পুর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয় না। অবশ্ত সেবক মহত্বের অধিকারী হয় £ 
তাদের মধ্যে অনেকে মহামানবত্বে উত্তীর্ণ হ'তে পারেন ও হয়েচেন। কিন্তু 
বাহক সভ্যতার যদ্দিও ভ্রু অগ্রগতি ঘটচে, অপরিমেয় শক্তি মানুষের হাতে 
এসে পড়চে, তবুও মানুষ মানুষ হিসেবে পুর্বাপেক্ষা! উন্নত হচ্চে এমন মোটে ও 
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বল! যায় নাঃ ব্যক্তি হিসেবে নয়, সমষ্টি হিসেবে তো নয়ই । আজও জগৎ 
দ্বন্ব ও হিংসাঁয় ভরাঃ তাতে অত্যাচার অবিচারের লেখাজোখা নেই। 
সাত্রাজাবাদের পতন ইত্যার্দি যে সব সুলক্ষণ দেখা যাচ্চে তা'ও ঘটেচে নিছক 
অর্থনৈতিক কারণে এবং তার সঙ্গে নিপীড়িত মানুষের জাগরণ ও আত্ম প্রতিষ্ঠার 
সাধনার ফলে। ক্ষেত্র বিশেষে আবাব অন্যাচারেব বপাস্তর ঘটেচে কোনে! 
বিশেষ মতবাদের প্রসার উপলক্ষ্য করে । মোতটর উপর মানুষ মাধ হিসেবে 
উন্নত হতে পারেনি £ মানবীয় গুণেব উপাদানগুলো যেন তথাকথিত সভাতার 
জটে পাক খেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে । তাই বল। হয়েচে, সভ্যতাব পথ বেছে 
মানুষেব মধ্যে শুধু পববর্তন হ'রেচে__অস্তব বাবে প্রকৃতি গুণগত কোনো 
উন্নতি হুযনি। হিউম্যানিটেবিষানিজম বণেষ্ট নমূঃ বৈজ্ঞানিক সত্যকে 
এপ্ডষে গিয়ে শুধু বৈজ্ঞানিক ক্ষমতাতে মানুম আঁয্োদ্ধার করতে পারবে না । 
বৈজ্ঞানিক সত্যকে কবুল কবে মানুষকে মানবতাবাদে প্রাতিষিত করাব আজ 
বড়ই প্রয়োজন । 

সেই বৈজ্ঞানিক সত্য ধীবে পীবে মান্ুষেব চেতনায় অন্ত্প্রবেশ করচে £ 
সম্জানে স্বীকাব না করলেও তাব অস্তিত্ব, ত'ব অন্তনিহিত চ্যালেঞ্জ উড়িয়ে 
দিতে পাবা বাঁচ্চে না। এ" জঙ্গেই দেখা বার, ধর্মীষ সংস্থাসমূহ ৪ মাননতাবাদ 
তথা নান্তিক্যবাদেব গ্রাতি যেকপ নির্মম, শ্মাহশীন ছিল এখন আর তা' নেই। 
আগে বেমন নাস্তিক--ততথা মানবতাবাদ*ব বাঁচার স্বাভাবিক অধিকারও অন্বীরৃত 
হতো এখন আর কেউ তা" অশ্বীকাঁব কবতে পাঁরচে ন।। বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ 
শ্দীকাঁব না করা ভ'লেও ধর্মেব সঙ্গে তাঁর সঙ স্থান মেনে নেয়া হয়েচে। ধর্ম 
আত্মবক্ষী কবচে এই কলে ঘে, এমন সত/ও আছে য! খিজ্ঞানকে অতিক্রম 
ক'বে যায়--বিজ্ঞান কোনোদিনই য'র নাগাল পাবে না। অবশ্ঠ বিজ্ঞান যে 
ভাবে বিশ্বশক্তিকে মানুষের আয়ত্তে এনে দিচ্চে তাতে তাকে অন্বীকার করার 
কোনো প্রশ্নই আর উঠতে পারে না। সেই সঙ্গে মানবতাবাদী৪ নিগুঢ 
স্বীরূতি লাভ করচেঃ তার জীবনের স্বক'॥ মূল্য আপনা থেকেই সমাজকে 
প্রভাবিত করচে। এমনও দেখা যাচ্চে যে মানবতাবাদীর মুত্াতে ধর্মীয় সংস্থাও 
তার প্রতি শ্শন্ধানু্ঠানে যোগ দিচ্চে--এমন কি ধর্মীয় প্রার্থনার স্থলে মৃতের 
প্রিয় মানবতাবাদী সাহিত্য পাঠ কবে মুতের মতবাদের মর্যাদ1 রক্ষ। করচে। 
ইংলগ্ডের শ্রমিক নেতা মিঃ আনুরিন বিভানের মৃত্যুর পরও এমন ঘটেছিল। 
ধর্ম কতৃক বৈজ্ঞানিক মানবতাঁবাদের এ” টুকু স্বীকৃতিতেও ডায়েলকটিকসের 


২১৮ মানবতাবাদ 


প্রভাব লক্ষ কর! যায় £ বাস্তব জীবনে ধর্ষের কার্যকারিতার অবনতির এ হচ্চে 
ভালে। দ্িক। 

তবু মানবতাবাদী আজও একান্তই নিঃসঙ্গ ঃ কঠোরতম তাঁর যাত্রাপথ। 
ধর্মসংস্কারের দেয়াল তার চারদিকে অত্রভে্দী উচু বাধা রচনা করেচে সে 
চাইচে তাই ভেঙ্গে মানুষের মনের ছয়োরে পৌছুতে। সে প্রাণপণ বোঝাতে 
চাইচে এ কথা যে অতিপ্রাককৃতিক শক্তি কল্পন! ক'রে স্কার নিকট আত্মসমর্পণ 
করার চাইতে জীবনকে বিশ্বপ্রকৃতি, বিশ্বমানবের সঙ্গে একত্ববোধে প্রবুবধ 
ও উদ্যোগী করা অনেক বেশী বান্তবধৃদ্ধিসম্মত ও পৃথিবীতে জীবনের 
আত্মোদঘাটনের এবং শান্তি ও আনন্দলাভেব সন্তাবনাবহ। অনিশ্চিত দৈবের 
উপর নির্ভর করার চাঁইতে জীবনকে জয় করার-_ হাতের মুঠোয় আনার সংকল্প 
এবং তেমনই কর্যোস্তোগ- পাওয়। না পাওয়ার, সাফল্য অসাফল্যের অভিযান 
কি অনেক বেশী বৈচিত্র্যময়, আনন্দপুর্ণ ও চাঞ্চল্যময় নয়? এই পৃথিবীর 
মানুষের নুখত্বঃখ, আশাআকাজ্ষ|, মনের বিচিত্র গতি, বিবিধ উপায়ে আত্ম- 
সন্ধান, প্রেম ভালবাসার আনন্বময় নিগুড গোপনলীল। যুগের পর যুগ, বছরের 
পর বছর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন _ প্রতি মুহুর্ত, প্রতি পল ধ'রে 
একাধারে বিপুল ও বিচিত্র নাট রচন। ক'রে চলেচে। সেই মহানাট্যে নিজের 
জীবন লীলায়িত করা, আবার নিক্লেকে দূরে রেখে তাকে অবলোকন করা-- 
জীবন উপলন্ধি করার সরোন্তম উপায়। রবীক্নাথইতে! বলেচেন 2 বিজ্ঞান 
যে বিশ্বনিয়ম আবিদ্ধার করেছে সে নিয়ম ক্রটিহীন £ ব্যক্তিমানসের কল্পনাহ্থারা 
যেন আমরা তাকে লঙ্ঘন না করি। পুথিবী যেমন অহোরাত্রি হুর্যকে 
গরদক্ষিণ ক'রে চলেচে তেমনি আমার্দের মানবসত্ত! বিশ্বসত্তাকে অবিরত 
প্রধক্ষিণ করচেঃ তাইতে অগণিতভাবে আমাদের মানবসত্তার ভাঙ্গাগড়া 
চলচে। তাতেই জীবনের স্ুখঠুখঃ আশানিরাশা, দয়াদাক্ষিণা, ক্রুঢুতা- 
কুটিলতা, প্রেমভালবাসার উত্ভব--উখানপতনের খেলা । তারই সচেতন উপলব্ধি 
ও তর্রম্থুসারী আত্মনয়ন্্ণকে বলে মানবতাবার্দীজীবন যাপন । মানবতাবাদী 
৬ারই দিকে মানুষকে আহ্বান কবচে; তাই করতে গিয়ে মানুষের নিকট 
আঙ্জ আর তার আশ্রয় নেই: কারণ, আদি কারণকে অস্বীকার ক'রে সে 
অতিপ্রারৃততত্বভিত্তিক ভাবসত্তা ও লোকসত্তা থেকে বিচ্যুত হু”য়ে পড়েচে £ 
মান্থষেরই নিমিত অধ্যাম্মকগত দিয়ে তাঁর কোন কাজ নেই। মানবতাবাদী 'য়েও 
এবং হওয়ার ফলেই সে যেন আজ মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন । সভ্যতার 
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বিজ্ঞানান্তমোদ্দিত গভিপথে আজ তার নিঃসল যাত্রা। তবু এমনতরে নিঃ:স্ন 
ব্যক্তিত্বইই মানুষের বাত্রাপথের নির্দেশ দ্েয়--যুগে যুগে মানবজাতির নৃতন 
পথসংকেত রচনা করে। তা” করতে পারে--কারণ, সে নিঃসদদ হ'লেও 
নিখিল মানবের সঙ্গে তার আত্মিক যোগই সব চেয়ে সত্য ঃ কারণ, সে যোগ 
একান্তভাবে ও নিঃশেষে মানুষেব সঙ্গে মানুষেব জীবনসঙ্গোপলনব্ধিতে । সে যোগ 
সেই মানুষের সঙ্গে যে শুধু ভাসা ভাস জীধন যাপন কবে না হাতে একান্ত নিসঙ্গ 
কলমে ফার্ট-হ্াও জীবন যাপন করে --যাকে জীবনের অমৃত খুঁজতে 1গয়ে আক 
বিষ পান করতে হচ্ছে, হুঃখ দৃহনে যার সমগ্জ সত্তা! নিরেট, নিথর হয়ে গেছে । 
বুঝি একান্ত নিঃসঙ্গ অনুভবেই তাব নাগাল পাওদ্া যায়-_-যায়না জনকোলাহল্গের 
মধ্যে । মর্মোদ্ঘাটনকারী .এস যোগে অপ্রাপর্সিক কোনো কিছু নেই ঃ মানুষেব 
স্থখছুঃখ ভাবনাচিন্তার সাথে সহান্ভৃতিতে সে নিবিড ; নিখিল মানবসত্তা যেন 
তাতে কেন্দ্রীভূত । এম্নি নিঃসন্ন ব্যক্তিই ইংরেজ কবির সাথে বলতে পারে £ 
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যেমন ক'রে তারকারা প্রতি রাত্রে আসে আকাশে, 
জোয়ার ভাটার ঢেউ আসে সাগরে 

আমার নিজের বা কিছু তা তেমনি আসবে মোর কাছে £ 
কাল বা স্থান, উচু বা গভীর কিছুই তা 

আম। থেকে দুরে রাখতে নারে। 


এম্নি যোগ থেকেই আসে ক্ষণে ক্ষণে মানুষের পণনির্দেশ । 


যেনাছং নামৃতাস্থম 
কিমহং তেন কৃর্ষাম্‌? 

“যাহাতে অমৃত নাই তাহাকে দ্রিয়। আমি কী করিব?” যাঁজ্ঞবন্থ্যের 
নিকট মৈত্রেয়ীর সেই প্রশ্ন আজ কি কল্পনাভিত্তিক অধ্যাত্মজগতের প্রতি 
প্রযোজ্য নয়? তার চেয়ে বৈজ্ঞানিকসত্যভিত্তিক ভাব্জগতে অনেক বেশী 
আননোর ও সত্যোপলব্ধিজাত অমৃতের সন্ধান রয়েচে। মানুষের মন আজ 
ফিরবে সেই বিশ্বজগতের, ইহজগতের অমুতলোকের দিকে । সভ্যত৷ সংস্কৃতির 


২০ মানবতাবাদ 


গতিপথের মোড় ফিরবে এই প্রকৃতির, এই মানুষের অন্তহীন আত্মাবিষ্কারে। 

সেই পণের দিশারী আজ শুধু আমর! নই £ সমগ্র মানবজাতি । সমূহ 
ধবংসের সম্ভাবনার সম্মুখীন মানবঙ্জাতি নিজের ভাগ্য নিজের হাতে পাবার পথ 
সন্ধান কর্চে। দেশে দেশে জীবনসংগ্রামে বিহ্বল জনগণ চাইচে মুক্ত, 
সমুন্নত জীবনের পথ। ভারতে আমরা চাইচি বহুদিনের পরাধীনতামুক্ত 
দেশকে পুনরায় গড়ে তুল্তে-কোটি কোটি মানুষের জীবন স্বাস্থ্যশিক্ষায়- 
সম্পদে সমুজ্জবল কর্তে। সর্বজাগতিক ছুর্টৈবেব সন্তাবনায় আমাদের সে 
ভরসাও বিপন্ন। দারিদ্যেহুঃখে এবং তজ্জনিত শতবিধ সমন্যায়-_শোকক্ষতি- 
ব্যথাবেদনায় যে সব জীবন, যে সব পরিবার পীড়িত, জর্জরিত, মানুষের মতো 
জীবমযাঁপনের সম্থল তাদের ছয়োরে এনে দিতে পারে শ্বধু মানবিকতায় পুর্ণ 
মানবতাবাদী জীবনপর্শন ও কার্ষক্রম। তাঁবপরও তার সত্যসন্ধান £ বিশ্বজীবনের 
অপাররহ্শ্যসন্ধান। সেই যে ইংরেজী কবিতায় রয়েচে £ তীর্থধাত্রী আমরা) 
আমর! ক্রমেই এগিয়ে চলেচি। সঙ্কসা পর্বতের বাক আমাদের চোখের সাম্নে 
আন্চে, আবার হৃূর্ষকবোজ্জ সমুদ্র আমাদের চোখে ঝলক দিচ্চেঃ এমনি 
ক'বে আমর। খুজে চলেচি সেই রহস্যের মর্ম £ কেন মানুষের জন্ম হয়েছিল। 
বারবার আমার্দের ভুল হচ্চে, বাববার আমর হোঁচট খাচ্চিঃ তবু হয়তো 
স্বীকার কর্বে যে আমাদেরও সাহস আছে--আম্রা যারা সমরকন্দের অভিমুখে 
শাশ্বত অভিযাত্রী । 

সেই শাশ্বত পথ আজ মানবতাঁবাদের ধারাবাহী হয়েচে। আমরা যারা 
সাধারণ মানুষ তারাও যন্ব এ পথে বেরিয়ে পড়তে পারি তবে হয়তো শুধু 
বিশ্বজয় নয়_তার চেয়েও যা কঠিন সে আত্মজয় করুতে পারবো £ মানুষের 
পূর্ণ মর্ধাদাতে মানুষকে লাভ করবো £ বিশ্বজীধনের তথ! নিজের জীবনের 
মুখোমুখী দাড়াবো £ তখন 


“হয়তো ঘুণচিবে ছুখনিশা, 
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা ॥৮ 


নির্ঘণ্ট 


অক্ষয়কুমার বড়াল : ১৮৭, ২০১ 
অজ্ঞেয়বাদ ৫৫ 
অরবিন্দ, শ্রী ঃ ১৪৮ 
অশোক £ ২৪২ 
আইনষ্টাইন £ ১০৫, ১৫০-১, ১৬৮ 
আইভাঁন রি টেরিবল £ ১৪৩ 
আকবর £ ১৪২ 
আগষ্টাইন, সাধু £ ৩৮-৯১ ৬৬ 
আবুবকর £ ২০ 
আবু রসু্ ( আভেরোস )$ ২, ২৭-৮ 
আভিসিনা £ ২৭-৮ 
আফ্মিডিস ২৮, 5১ 
আবিস্তূতাল £ ১১-৩, ৩৬, ৪৬) ৬৮-৭ 
আল গাঁজা" £ ২০) ২৮ 
আলেকজাপ্াাব ১০২ 
আলেকনাপাব, হোরেস £ ১৪ 
ইউক্লিড ন ১৮ 
ইউটিলেটরিয়ানিজম £ ৯১) ৯৩ 


ইউনিটেরিপনান আন্দোলন £ ১২ 


ইউরিপাইডিস ১১ 
ইউমুফ-জোলেখ। £ ১৯৯ 
ইঙ্গাবসোল, ববাট জি £ ৬৩ 
ইরেসমাস 2 ৩৯-৪১) ৪৩-ও 
ইলিয়ট, জর্জ ৬১ 
ইবসেন : ৬৩ 
ইসলাম £ ১৯-২০ 
ইসাবেলা, রাণী £ ৮ 


১৯৪ 


ইয়ুং £ 


উইক্লিফ, জন : ৩৯, ৮৮ 
উপনিষদ ৩, ১৪৬ 
একজিষ্টেনশিয়ালিজম £ ৫৭-৮ 
এক্লেজিয়েসটিকস £ ২১ 
প্রক্রেক্িয়েসটিক্যাল পলিটা" ৮৮ 
এ্যাকুইনাস, সাধু টমাস £ ৬৮ 


এঙ্লেলস, ফেডারিক £ 
৫০, ৫8) ৭৮) ৮৪, ১০৮-৯ 


এন্রেলো, মাইকেল £ ৩৪, ৩৬ 
এডামস, জন £ ২৩ 
এ্যাডলাব £ ১৯৪ 
এথেন্ন £ ১১ ১৪ 
এনসাইক্লোপেডিষ্ট £ ৮৩, ৭ এ 
এানাপ্াগোবাস £ ৮) ১০১ ১৩ 
“এ্য।টিগোন” £ ১১ 
এপিকিউরাস £ ১৩-৪, ১৬১ ৩২ 

--গম্থীঃ ১৭৫ 
এপিকিউরাণ £ ২৭-৮, ৩১ 
এ্য।বসিনিয়। £ ১৪৩ 
এ্যাবেলার্ড, পীটার £ ২৯ 
এমার্সন £ ২২ 
এম্পডোক্লেস £ ৯-১ ৪ 
এবিঙেনা, টমাস £ ২৯ 
এরিখসান ১১ 
ওল্কাম, উইলির়ম £ ৮৬ 
ওপেনহাইমার £ ১৮২ 
গুভিড£ ১৪ 
গমর থৈয়াম £ রা 


২২২ মানবতাবাদ 
ওর ওয়েল, জর্জ £ ১৪০ কোলরিজ £ ৮৪ 
ওল্ড টেষ্টামেণ্ট £ ২১ কোয়েকাঁর সম্প্রদায় : ২৩, ২৪ 
"লষ্টনক্র্যাফ ট, মেরী £ ৯০ ক্রমওয়েল £ ৭২১ ৮৮) ৯ 
পমাগনার ( ভাঁগনার ), বিচার্ড £ ৮৩ ক্রোচে, বেনিডিটে। £ ৭১ 
গয়ার্ডসওয়ার্থ £ ৫১, ৮৪ খুষ্টধর্ম £ ২১-২৪ 
ওয়াশিংটন, জজ: ১৩ ৃষ্টীয় ( বা খ্রীস্রীয় ) সমাজতন্ত্র ২৪ 
ওয়েলস, এইচ, জি £ ৬১ খুষ্টীয় ( বা গ্রৃ্্ীয় ) সমাজতন্ত্রবাদ £ ১০৮ 
কণোপনিষদ ৪ খস্চভ 5 ১৩৭) ২০০ 
কর্দোরসেত £ ৭৫-৬১ ১১৩ গডউইন, উইলিয়ম £ ৯০ 
কনফুসিয়াস £ ১৮-৯  গলসওয়াদী, জন £ ৬২ 
কগ্ুলাক £ ৭৩, ৯০, ৯৩ গান্ধী, মহাত্মা £ ৪৪, ৬৪১ ১৪৭-৮১২০১ 
কনাদ £ ১৫ গাগী ঃ বির 
র গায়ত্রী ঃ রর 
45 ১৫. গ্যয়টে £ ৪৯, ৬১, ৭৭) ৮১-২১ ৮৪, ৯৪, 
কাণ্ট £ ৪৯) ৮১, ৯৫, ২০২ তি 
কাঁলণইল £ ২৪ গ্যালিলিও £ ৪৩ 
কাণলদাস £ ২০২ গ্রীণ: ৯৩ 
ক্যাথারিণ £ ৮৭ গেডস্,প্যার্টিক £ ৯৩-৪ 
কা'গোলিক £ ১১, ৩৯,১৪৪ গোকা ৬৩ 
ক্যালভিন, জন £ ২১-২, ৪১,৮৬ গ্রোটিয়াস £ ৬৮-৭০, ৮৯ 
কাবানিস £ ৯৩ চাল স, পোপ পঞ্চম £ ৩৮ 
ক্যাসটিলিও, সিবাঁসটিয়ান 8 ২৯, ৪১ চালস, নবম £ ৮৭ 
কিকেগার্ড, সোরেল ৫৭ চার্বাকদর্শন £ ১৪, ১৬ 
কিৎসলী, চাঁলস £ ২৪ চীন (বা মহাচীন) £ ১৮-৯, ১৪৭ 
কুইসনে ৯২ _ ভারত সীমানা ঃ£ ২৪০ 
কৃষসা, নিকোলাস £ ৮৮ চৈতন্য £ ১৮ 
কুসেনাস, নিকোলাস ৪৩ ছান্দোগ্যোপনিষদ £ ৪ 
কেপলার £ ৪৩ জগঘীশ চন্দ্র বনু £ ৯৪ 
কোড নেপোলিয়ন : ৭৭ জাপান £ ১৪৬ 
কোপাঁনিকাঁস ২৮, ৩০, ৪২, ৪৮ জার্মানী £ ১৭৭ 
কোমতৎ, অগন্ত £ ৫৪,১০৯ পজ্ার্মাণ আইডিওলজী* £ ১২৮ 


ম:নবতাবাদ 


জ্যানঃ ৮৩ 
জীনস, স্ক্ার জেমস্‌ 2 ৯ ৪৭ 
জেনোফোন £ ১১ 
জেফারসন, টমাঁস £ ২৩ 
জেমস, উইলিয়ম £ ৫২ 
জৈনধর্য £ ১৭, ১৪৬ 
জোলা £ ৬৩ 
টলষ্টয় £ ৬৩ 
টস্কালেনী £ ৩৬ 
টুট্কী ১২০) ১২৩১ ২০৫ 
টিগ্যাল, জন £ ৫৫-৬ 
টিশিয়ান ৩5 
টুর্দেনিভ ৬৪ 
টেনিসন £ ৭৩ 
“ডক্টর জিভাগো” ঃ ১৩০ 
উষ্টয়েভস্কী ১৩০ 
ডারউইন £ ৫১ ৩, ৫৫) ১০৫ 
ডায়োজোনিস £ ১৩ 
ডাকে £ ১৩ 
ভিডারে।, ডেনিস £ ৫৩) ৭ ৩-৫ 
ডেউই, জন £ ৫+) ৫৬ 


ডেকার্ট, রেণি£ ৪৬-৭॥ ৬৯, ৭১, ৮৩, 
১১৫) ৭০২ 


ডেমোক্রিউস 2 ১০১ ১৩ ৫, ২৮১ ৬৯, 


১১৩৬ 
ডেললাক্ররস্ক, ইউন্জন ; ৬৩ 
ডেবুসী, বলুড £ ৬৩ 
ডোডেৎ £ ৬৩ 
থিওফ্রোটস £ ৩৬ 
থিয়োরী অব ট্রাষ্টাশিপ £ ১৮৩ 


২২৩ 
থেইলস £ ৮, ১৩, ২৮ 
থোরু, হেনরী ডেভিড £ ৬৪ 
ঈাতন £ ৭৬ 
ঘান্তে£ ৩৩-৬ 
দ্বৈতবাদ £ ২৩ 
নজকল ইসলাম £ ৬৪১ ১৯৯ 
নৎসীবাদ : ৫১১ ৮৩, ১৭৭ 
“নাস্তিকতার প্রয়োজন” £ ৫৯ 
হ্যায় 2 ১৬ 
নিউটন, স্যার আইজাক £ ২৩, ৭৩ 
নিউ টেষ্টামেন্ট £ ১১ 
“নিউ ডীল” £ ১৮২ 
নিকোলাস, পোপ পঞ্চম £ ৩৫ 
নিবেদি, ভগিনী £ ৯৪ 
নট, ফেডারিক £ ৫১) ৮৩ 
নেপলস 2 ৩7 


নেপে' য়ন £ ৭৪১ ৭৭-৭৯১ ২০২ 


নেতর) এএহবলাল ঠ ১৫২-৩, ১৮৬ 
পল ববণন « ১৮২ 
“পশ্ডব জয়” £ ৪২ 
“ত।জাতন্ত্র £ ৬৮ 
পাইরেণ, এ]ারি ১৪২ 
পাড়া ৮৬ 
পরর্জানিতিস £ ৯ 
পাশ/সলসাম এ ৩৩, ৪২ 
প্যাসকেল £ ৮১ 
প্যানিগলী £ ৩৬ 
প্যাষ্টারনেক, বোরিন ঃ ১৩০ 
প্রিনি ১৪ 
পীথাগোরাগ এ ৯, ২৮ 


২২৪ 
গীটার দি গ্রেট : ১৪৩ 
গীয়াস, দ্বিতীয় £ ৩৫-৬ 
প্রুধো £ ১২২১ ১২৮৭ 
পেইন, টমাঁস ২৩) ৯৪ 
পেগেন * ৩০ 
পেট্রাকঃ ৩১) ৩৪-৫ 
পেন, উইলিয়ম £ ২৩ 
পেরিরিস ১০-১১ ১৪১ ৩২, ২০২ 
পেলোপনে সিয়ান যুদ্ধ ঃ ১৪ 
প্লেটো £ ১২) ৩২১ 8৪, ৫৬) ২০২ 
পোগিও £ ৩৫ 
গোপ, আলেকজ'ন্দার £ ৫৯ 
প্রোটাগোবাস £ ৯১ ৮-১৩, ১০২ 
প্রোটেষ্টাণ্ট £ ২১-২, ১৪৪ 
ফ্রয়েড, সিগমাণ্ড £ ১৯৩ 
ফ্লুবাট £ ৬৩ 
“ফাউষ্টগ £ ৩১) ৮২, ২১৩ 
ফাডিনাও, রাঁজ। £ ৩৮ 
ফ্যারাঁডে, মাইকেল £ ১৭৭ 
ফ্যাসিবাদ, ফ্যাসিবাধী £ ৭০-১, 
১৩৫) ১৪৩ 
ফাস, আনাতোল ঃ ৬৩ 
ফ্রাঙ্কলিন, বেঞ্জামিন £ ২৩ 
ফ্রান্ম £ ১৮২ 
৫৩১ 


ফিউয়েরবাক, লুডউইগ £ 
১০০-৩) ১৪৫১) ১১০) ১১৬১ ১২৭) ১২৯ 


ধিকটে £ ৮২ 
ফিজিয়োক্রাট £ ৯২ 
ফিটজাবেল্ড, এড ওয়াড £ ৬১ 


ফিলমার £ ৮৭ 


মানবতাবাদ 


ফিলিপ £ 
ফ্রেডারিক দি গ্রেট 
ফ্লোরে £ 
বহ্ছিমচন্ত্র £ 

বন্ধু সম্প্রদায় £ 
বলোগা £ 

বসুয়েৎ ঃ 

ব্রহী, টাইকো £ 
বাইরন £ 
বাকুনিন, মাইকেল £ 
বালীকি £ 

বাক £ 

বাকলা, বিশপ £ 
্রা্গি, লুই £ 
ব্যাবুফ £ 

ব্যান £ 

বিভান, আনুবিন ঃ 
বুদ্ধ ঃ 

ক্রণো, গিওানো 
বেইল, পীয়ার £ 
বেকন, ফ্রান্সিস £ 
বেকন, বোজাব £ 
বেটোভেশ 

বেধে ঃ 

বেস্থাম, জেরেমী ঃ 
বেলফাষ্ট অভিভাষণ £ 
বেয়াটি 5 
বৈশেধষিক দর্শন : 
বৈষ্ণবধর্ম £ 
বোকাসিও ঃ 


১৩ 

৮১ 

৩৬, ৩৮ 
৮৪ 

২৩ 

৩৬ 

৬৭ 

৪৩ 

৮৫ 

১২১২ 
২০২ 

৮৫) ৮৯-৯৩ 
৪৭১ ৯০ 
১০৮) ১১২ 


৪১২) ৫১ 
৭১ 
৪৭, ৬৯ 


২৭ 


১৫-৬ 
১৬-৭১ ১৪১ 


৩৪ 


মানবতাব।দ 


বোডযা, জা ৬৮ 

বোসানকোয়েট, বাণ!ড £ ৯৫ 

বৌদ্ধধর্ম ১৬-৭) ১১৬ 

বুহদধারখ্যক উপনিষন : ৫ 

ভগবদগীতা! £ ১৪৩৬ 

ভলটেয়ার£ ২৩, ৫৮-৯) ৭১, ৭৩--) 

৮১ 

' ভারত, ভাবতীয় £ ১৫) ১৭৩-৭ 
ভাল্লা, লোরেখে। £ 2? 

ভ্যাসেলিয়ান £ ৩" 


ভিত, গিরামবেটিই। ৬৭, 15১, ৯৮ 


১১১ 
মণ্টেইন £ ৪১, ৭০ 
মণ্টেনু ৭০ 
মরিস, উইলিয়ম £ ৬১ 
মহাভারত £ ৮৪৬ 
মানবতাবাদী উস্তাহাব ১১ 
মানবেনদনাথ বায় £ ১৫৫-৮ 
মামফোড, লুই, ৮ 


মাক, কাল? টি, :0:530-55% বে 


৮১) ৯৫-১০০৭ ১০ -৯*০১১ 


১৩১১ ১৩৩; ১০২ 


মার্সেগজিও £ টি 
ম্যাগনাস, এ্যালশাঁট।ন £ ১1 ৮ 
ম্যাডিসন, জেমস £ ১১২ 
মাথু আর্ণোল্ড £ ৬১ 
ম্যাবলি 2 ১০৮ 
ম্যালিব্রাহ্ক £ ৪৭ 
'মচেলে £ ৮০, ১০৮ 
মিরাণ্ডোলা, পিকো ডেল £ ৩১ 
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২৫ 
মিল, জন ষ়ার্ট ৫৫) ৯২ 
মিল, জেমস £ ৯২ 
মিনটন £ ৮৪, ৮৭ 
মীরাট ষড়বন্ধু মামল। € ১৩৬ 
মোকয়াঙেলি £ ৩৪ 
মেরিডিথ, জর্জ্ণ ৩১ 
মেসিডোঁন £ ১৩ 
মৈত্রেয়ী £ ২১৯ 
মোন। লিসা : ৩৭ 
মোপাস। ? ৬৩ 
মোবেলি ঃ ১০৮ 
মোহতলাল মছুমন্বার £ ১৬০ 
মোহামি4 £ ২০২ 
মৌর, স্যার ঈমাস ৪০ 
থাজবণা £ ১৭৬-৭) ২৭ 


যা? ২১) ১৪৪) ১০২) ২৪৩ 
যুকুরা। £ ১৭৭ 
টির বি 

মুক্রলা্ £ টা 
“যুগ ৪ শান্তির আইন” £ ৬৮ 

যেশ্উট সম্প্রণামু ? ৮৩, ৬৭ 

বট।বডম £ ৩৯ 


বব'*দনাগ £ ১) ১৫, ১৩০১ ১৮৮-৫৬ 


১৯৩, ২০৩, ২১৮ 


_ঠিবাট বওত| সমষ্টিঃ ১৪৮ 
রবেষ্পীয়ার £ ৭৩-৭ 
রসে বাস £ ২৯ 
রাধারিশ্ণ, অন্যাপক £ ১৭ 
রামকুঞ্ বিবেকানন্দ £ ১৮ 
রামমোহন বার £ ১৮ 
রামারণ £ ১৪৬ 
রাসেল, বারট্রাণ্ড £ ৫৬ 


ত্ত্৬ 
র্যাডিক্যাল হছিউম্যানিজম ১৫৭ 
র্যাফেল £ ৩৪-৬ 
রিও ছ্ভ জেনিরো £ "৫৫ 
রিকার্ডে, ডেভিড £ ৯৯১ ১১৩ 
“রিলিজিয়ন অব ম্যান” £ ১৪৮ 
রিলেটিভিটি, থিয়োরী অব ১০৫ 
রিশলু, কাডিনাল £ ৮৬ 
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর থেয়াম £ ৬৩১ 
কবেনস £ ৫৮ 


রূসো ( ব। রুশে। ), জা্যা জ্যাকস £ 
৫৯, ৭০-১) ৭৬, ৭৯১ ৮২১ ৮৪ 


রেনান, আণেই £ ৬৩ 
রেমব্রাণট £ ৫৮ 
রৌড্যা, অগস্ট £ ৬৩ 
রোমিও-ছুলিয়েট ১৯৯ 
রোল, বোম| £ ৩৩ 
লক, অন £ ৪৮, ৭২১ ৮৩) ৮৭-৯) 
৯১১ ৯৩ 

লয়োল।, ইগনেশিয়াস £ ৪৩-৫ 
লাঁইকারগস £ ১৩ 
লাইবনিৎস £ ৮১ 
লাওৎসে £ ১৮ 
লামাটিন £ ৮০ 
ল। মেত্রি £ ৫৩. ৭২-৩, ৮১ 
লালন শাহ ফকীর £ ২৪২ 
লায়লা-মজঅনু 2 ১৯৯ 
লিও, পোপ দশম £ ৩৫ 
লিওনার্ডে। দা। ভিঞ্চি ৩৩-৪, ৩৬-৭, ৪৩ 
২০২ 

পিন উটাঙজগ £ ১৯ 


মানবতাবাদ 


নুক্রে শমাস £ ১৪ 
নুখারঃ মার্টিন £ ৩৮-৯১ ৪১, ৪৯, 
৬৭, ৮৬, ১২৮ 
লেনিন £ ১৩৭, ২০২ 
লেমেনেই, ফেলিজিতে দ্য £ ৭৯ 
লেসিং জি, ইঃ ২৩, ৮১ 
শ, জর্জ বার্ণার্ড ঃ ৬২ 
শহঙ্গবদেব £ ১৮ 
শহ্করাচার £ ১৭ 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 2 ২০৯ 
শ্মশানবেদ উপনিষদ ৩ 
শালমেন, সআট ১৮ 
শীলার ঃ ৪৯, ৮,-২১ ৮৪ 
শকুষ্ণ : ১৯২ 
শেকসপীয়ার ( অথবা সেকসপীয়ার ) £ 
৫৮, ৮৩১ ২০২ 
শ্বেতাখতর উপনিষদ £ ৪ 
শেলী £ ৫৯, ৮৫ 
ষড়োপনিষদ £ ৪ 
্যালিন £ ১৩৭ 


স্টোইক £ ১৩, ২৭-৮, ৩১-২, ৬৮, ১৭৪ 
সক্রেটিস: 


১২-৩, ২৪২ 
সত্যেল্দলাথ দত্ত £ ৬৪ 
সফিষ্ট £ ৮, ১১-২৪ ৩১ 
সফোর্িস ১১ 
সলোমনের গান £ ২১ 
“সহনশীলতার পক্ষে ইস্তাহার” £ ২২ 
সংশয়বাদ £: ৭৩ 
সংশয়বাদী : ১১-২ 


স্কট, স্যার ওয়াপ্টার £ ৮৪ 


মানবতাবাদ 


সাউদী ৮৪ 
সাজ্যদর্শন £ ১৫-৬ 
সাটু ব্রায়া £ ৮৬ 
"সাম্যবাদী ইন্তাহার” £ ৭৮) ৮৪ 
সার্তরে যা পল £ ৫৭, ১৮২ 
সাভিটাস, মিগুয়েল £ ২১-২, ৪১ 
সার্মন অন দ্বি মাউন্ট £ ১৪৪ 
সালানো £ ২৮, ৩৬ 
স্যান্টাইযেনা, জজ ঃ ৫৬ 
স্যাভোনারোলা, গিরোলামো £ ৩৮ 
স্পাট] £ ১২ 
শিডনী £ ৮৭-৮ 
“পিসটেম অব নেচার” £ ৭8 
[সসম্ড 2 ১১৩ 
[সসারে। « ১৩-$) ৬৮ 
(্পেনোজা, বেনিডিক্ট £ ৪৬-৯, ৫১১ ২০২ 
স্মিথ, এডাম £ ১১১৩ 
সীজার, জুলিরাস £ ১৪) ২০৯ 
স্তইনবার্ণ ঃ ৬১ 
সেইণ্ট বার্থোলোমিউর হত্যাকাও £ 

৮৭ 
সেইণ্ট সাইমন, এযারি গ্ভঃ.. ১০৮-৯ 
স্পে্নলার, অসওয়াল্ড € ৭৬ 
স্পেন্নার, হাবাট £ ৫৫ 


সোৌপেনহাঁউয়ার (অথবা শোপেন 
হাঁউয়ার ১, আর্থার 2 ৫*-১, ৮৩ 
সোলোন £ ১৩ 
সোয়েইটজার, ডাঃ এলবার্ট 8. ১৪৬ 
হটম্যান, ফ্রান্সিস 2 ৮৭ 


২২৭ 


হবস্, টমাস; ৪৭-৮, ৫৩, ৬৮-৭০, 


৮৭) ৮৯ 
হলবাক £ ৫৩, ৭৪ 
হাকালী, টমাস £ ৫৫ 
হানিবল £ ২০২ 
হার্টলী, ডেভিড £ ৭২ 
হার্ডার 2 ৭১১ ৮১-২ 
হাডি, টমাস £ ৬১ 
হাস, জন £ ৩৭৯) ৮৮ 
হারিসন, মিস আগাথা £ ২৪ 
হাঁবিংটন £ 375 ৮৭ 
হিউগেনট £ ৮৭ 
হিউম £ ৮৩, ৯০-১ 
হিটলার ঃ ৫১) ৮৩, ১৮১ 
হিপিয়াস ঃ ৮ 
হিপোক্রেটিস £ ১৪১ ২৮ 
শিষ্টপরিকাল ডিটারমিনিজম £ ৯৭ 

৪ইগ অন্প্রধায় 2 ৮৭ 
হুইটম্যান, ওয়াপ্ট £ ৬৪ 
হকার ৮৮-৯ 
হুগো 2 ৮৪, ১০৮ 
(হকেল 5 ৫৩ 


হেগেল £ ৮১৪৭? ৪৯-৫৪, ৭০) ৭৩৬, 


৮৩, ৯৫, ৯৭-১০১১ ১০৪, ১১০, ২০৯ 


হেনরী অব শাভারে £ 
ছের'র্রিটাস : 
হেলভেটিরলাস £ 
হোমার £ 

হোবেস £ 

খে? £ 


৮৭ 


প্রকাশক £ বেশখু সাত ০. পীপ্াাধন 

২০১ কেশব সন ইউনঠ, কালকাত" - ৯ 
মুদ্রব ; শ্রাবলপ্েেব বায় 2 দ্দি নিউ কমল। 
প্রেস. ৫৭-২. কেশব সেন ট্রাট, কলিকাতা - ৯ 


